ঙ 


সিঞঠাগচ 0৮ ছানা 800 সি 
9. ০ ছা ০ ছামিও79ন 01,৮00 


অখণ্ড সংহিতা ১048 ১৬২ চল 

টং অসংযমের ১৯৬৯৫৭-১৯ছছং ১071.008ছ5) রহ ৪] ০) 

ক আদর্শ ত্র 00858-8 0দ১-& 3788৭ র্‌ ( পঞ্চদশ-খণ্ড ) 

4 আত্মঘাঠন ও ব্রন্ষচর্ধ প্রসঙ্গ 47১1০: 0 87২0১10১0২৮ 1 

ন্ আপনার জন ২ 3৭ ্ঃ 

6 আফুর্বেদ চিকিৎসা এছঢাড১৬ ০94 চটী 

রন বন চিঠি ৪৬ 2৬৮ চাস ঠ 

৪ বিধবার যজ্ঞ সযা9ন:90২00-৭730ঘ১ রি 

9 বিবাহিতের ব্রহ্ষচর্য আযাদ এঘাছাচাং 9২4781407.5: | 

19  বিবাহিতের জীবন যজ্ঞ ৪]9৬নলাঢচাং 0 9৬0২৬ | অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর 

7 দিনলিপি 011 ) , ঃ 

72 ধৃতঙগ প্রেন্ন্যা টা 39 

7 গুরু ঘা 7 ২ নব ক 
74 তাঁর পবিত্র বাণী নাও 801. 10195 রা ঞ্ী সী স্বামী ত্বরূপানন্দ পরমহঞ্চন প্রণীত 
15 জীবনের প্রথম প্রভাত 019খাচাং গং] ২২] ॥ 

76 জিত মাচা ৮৬] ॥ 

7 ২১1৬ ঘা ॥ হরণ ১৩৬ ্ 

18. কুমারীর পবিত্রতা 6 খন্ডে 011৮১9177১7 € প্রথম সংস্করণ, ১৩৭০ বাংলা 
79 মন্দির চা না 

20. মধুমল্লার 1১0৮018-0 ॥ 

হা মঙ্গল মুরলী 1০0, ১07 7 

22 মুষ্ছনা মাতে ্ 

2 নবযুগের নারী ম১8000%২ সঠ ॥ 

24 নববর্ষের বাণী 484২9 848৭7 নি 

5 পথের সাধী ৮হছাং 9৬] 

26 পথের সন্ধান ৮ নাচ 50২৭ ॥ 

27 পথের সঞ্চয় ৮যানাচ 9৬০০ ॥ 

28 প্রবুদ্ধ যৌবন ৮২১৪০০1008৯ 


29 সংযম প্রচারে স্বরূপানন্দ ১:১১): 2চ২-১০74২ 95।-১02১২১57).৯ 1 
30 সর্পঘাতের চিকিৎসা ১৮১০ এাছাং 0075 


॥ 
হা সরল ব্রহ্মচর্য 5২, টং ৬লা0২5:৯ 
32... সংযম সাধনা ১১৯3০ 9৬০৬, ॥ 
কঃ স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব 37 34717চ ১1771.১ নু 
ক সধবার সংযম 507১8১৮ 9১3১1 1 
35. সাধন পথে 30৮. ৮ ॥ 
36 শান্তির বার্ভাও খন্ডে 58১৯ 89-১২-৬148 ঙ্ত 
মোট বহি 70741, 105 


শবমীচ্্ক আতুএস্ন 


[ মাশুল স্বতন্ত্র 


মুদ্রণ সংখ্যা ১,০০০ এক হাজার 4, 
প্রকাশক 2 শ্রীন্সেহময় ব্রশ্মাচারী 
ঘা আশ্রম, 
্বরূপানন, ই্রাট, বাঁরাগমী। 
(5963) 


পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান 8 
ভি ৪৬১৯এ, স্বরূপানন্দ রা, বারাণসী-১ 


কলিকাতাঁর নিম্নলিখিত লাইব্রেরী সমূহে ₹ 
১) আহেম্প লাইব্রেরী? ২৯ শ্তামাচরণ দে ই্রাট। 
২। দক্ষিলেশ্বব্র কালীবাড়ী বুল, 
দক্ষিণেশ্বর, কলিকাতা-_-৩৫ 
৩। জীগুরু লাইব্রেরী” ২*৪, করণওয়ালিশ ইরা, 
৪। হিল্দুদ্ছানন জাইভ্ররের্রী” ৫৪৯ কলে রা 
৫। ত্তাল্া লাইভ্রেব্নী” ১০৫, আপার চিৎগুর রোড । 


জা 39105 0956৫. ২ 
এ. শু া”?77?টী সাতাশ 


... প্রিন্টার ৪ রীন্সেহমর বর্ষার, 
অৰাচক আশ্রম প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌, 
ডি ৪৩।১৯এ, স্বরূপানন্ন স্াট, 'বারাণমী।' 


পঞ্চদশ খণ্ডের নিবেদন 


অখগুমগুলেশনর শ্রীত্রীন্থামী ন্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের 
সমসাময়িক পত্রাবলি!( বাহ] ১৬৬৫, হইতে ১৩৬৯ লালের 
“প্রতিধ্বনিষ্তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে ) তাহাই 
সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকাকারেও প্রচারিত হইয়াছে। ইহা তাহার 
পঞ্চদশ খণ্ড। কাজের প্রয়োজনে একই পত্রের অনুলিপি 
করিবার শ্রম বাঁচাইবার জন্য এই কল পত্র .প্রতিধ্বনি”তে 
প্রকাশিত হইয়াছিল। “প্রতিধ্বনি”তে প্রকাশের পরে দেখা! 
গেল, এই পত্রগুলি সর্বসাধারণের পক্ষেও সুলভ্য করা আবশ্যক । 
সেই কারণেই “ধৃতং প্রেন্না” পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। 
আমরা অতীব আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, “ধৃতং প্রেন্না” 
প্রথম হইতে চতুর্দশ খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর জনসাধারণের 
মধ্য হইতে বহু সঙ্জন ব্যক্তি পত্রগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংস৷ 
করিয়! পত্র দিয়াছেন। তীহার! লিখিয়াছেন ঘে, পত্রগুলি পাঠ 
করিয়। জীবনের বহু সমস্য(র সমাধান তীহারা পাইতেছেন। তাই 
আজ আনন্দভর! প্রাণ নিয় “ধৃতং পরেন” পঞ্চদশ খণ্ড প্রকাশিত 
হইতে চলিল। নিবেদনমিতি__আধাঢ, ১৩৭০ বাংল! । 


তযাচক আশ্রম বিনীত 
স্বরূপানন্দ ট্রাট, ্রন্গচারিণী সাধন। দেবী 
বারাণসী। ব্রহ্মচারী স্মেহময় 
ও 


অখগুমগুলেশ্বর শ্রী্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব। 


ধতঃ প্রেয়্া 


(পঞ্চদশ খণ্ড) 


হরি কলিকাছ। 


২৬শে কান্তিক, ১৩৬৮ 

কল)।থয়েকু £ 

ন্নেহের ব।বা__,গ্রাণভর| ম্নেহ ও আশিস জ|নিও। 

নিজেকে নিঃস্ব নিষিঞ্চন জানিয়। অবিরাম নাম কর। নাম সেবার 
কালে ষত নিরভিমান হইবে, ষত নিরাশ্রয় হইবে, ভতই নামসেব! 
নিবিড়, গভীর ও অকপট হইবে» শুতই প্রেম-তর উচ্চুসিত হইয়া) 
উঠিবে। . রর 

ষংসারে পাচ জনের পাচ মত। তাই বলিয়। তুমি তোমার নিজের 
সাধনে টিলা দিবে? না, তাহ। কখনও হইতে পারে না। পাঁচ 
জনকে নিজ নিজ মত লইয়া চলিতে দ1ও, তুমি তোমার মতে সুস্থির ও 

৫ 


ধু্তং গ্রেয়া 


সুদ খাক | কখনও নিষ্ঠার দিক্‌ দিয়া মনকে এক কণা দুর্বল ব! 
আপোবপরায়ণ হইতে দিও না। ঢু-নৌকায় বাহারা পা দেয়, 
হাহান্দের অবস্থা পশু-বিহগ-সংগ্রাথমে কথিত বাছুরের সত হয়। 


যে-কেহ তুচ্ছ সেবা তুচ্ছ দান, তুচ্ছ ত্যাগ ক্রিলেও আমি তাহার 
বহুমানন করি, তাহাকে অদ্ভিশয় মুল্যবান বলির গণনা করি। 
ক্র বলিয়া আনি কোনও, বন্ত্, .কোনও সেবা, কোনও 
চেষ্টা বৰ কোনও ব্যক্তিকে 'তুচ্ছ করি না। তোমাদের 
আজ কেহ গথনায় আনে না, ঠোসাদের মান্য বলির! 
গাহা করে না কিন্ত আমি তোমাদের ভিতরে অসুঙ্য রতনের 
সন্ধান পাইয়াছি। আমি তোমাদিগকে রাজরাছেশ্বরের শিরোভূষণ 
বলিয়া জান করি। 


সহজ বাধা-বিস্-ৰিপত্তির মধ্য দিয় তোমরা অগ্রসর হইর| যাঁও। 
তোমাদের কুদ্র-বুহৎ অনুষ্ঠানগুণির বিরুদ্ধে বড় বড় সহাপুরুষের 
ধর্ঘের ধ্ব্াধারী শিত্যপ্রশিত্েরা যে সমবেত হইয়া মিথ্যাশ্রয় করির! 
অপপ্রচার কগিতে লাগিয় গিয়াছেন, তাহ! হইতে কি তোসাদের -মৃল্য 
স্থচিভ.হইতেছে না? ইহারা ভয় পাইয়া গিয়াছেন, গুধু কথার 'চালা- 
করিতে বে গ্রতিষ্ঠা গক্দেত হইয়াছে, 'ভোমাদের মত ক্ষদ্রদের তপন্তার 
মামথ্যে যদি,আখার তোমাদের সে গতি হইয়া যায, ইহাই ইহাদের 
অআতন্ক। তে]মরা এসৰ বিরুদ্ধহা গ্রাহ্ করিও না। ইহাদের গ্রন্ধি 
বিদ্িইও হইও না] সর্বজীৰে গ্রেষ নিয়। 'তোর|. জগৎকে ও 
জগঘ্াসীকে অবলোকন করিৰে | কেহ বিরুদ্ধতা করিয়াছেন বলিয়াই 
তোমরা তাহার শত্রু হও নাই। তাহারা. তোমাদের গ্রাঘি শক্রতাচরণ 


৬ 
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করিতে পারেন কিন্ত তোমর| কোনও গ্রকারেই কোনও সময়েই 
তাহাদের শক হইও না। প্রেম হইবে তোমাদের প্রেরণা । উতি__ 


আনীর্বাদক 
্বব্ূপানল্দ 
যা 
হর্গু কলিক।ত। 
২৬শে কানিক, ১৩৬৮ 
নকল) ২ 


নেহের ম, তোমরা সকলে আমার প্রানভরা। স্গেহ ও শিস 
জানিও। 

ওখানে,খুব সমালোচনা হইতেছে, ইহ খুব. ভাল কখ।। বু এই 
উপলক্ষে বারংবার, আমার নাম নেওয়। হইবে। যাহার। শক্রভাবে 
আমাকে এরণ, করিবে, গুহাদের মুক্তি তিনজন্মে হইবে, ঘোমরা মিত্র- 
ভাবে. আমকে স্মরণ করিলে, ,তোমাদের "মুক্তি হইবে সাত জন্মে। 
কথাটা আমার নিজের রচনা নয়-- গ্রাচীনদের. মুখে এই কখ। 
সহত্র বৎসর ধরিয়। চণিয়া আমিতেছে 1... আক্ষরিক ভাবে এই কথ! 
পূর্ণ সত্য নহে। কিন্তুতাৎপর্ধের দিকৃ দিয়। ইহাঞ্ডে বিরাট মনস্তান্বিক সন্ত 
নিহিত আছে। মিত্রের ধ্যান শান্ত তাই কখনো দৃঢ়, কখনো শিথিল। 
সক্রর ধ]ন,উগ্র, তাই এক|এর এবং আশোষবিরোদী। শক্রভাবে ধ্যান 
করিতে করিতে কত হাজার সোক যে আমার মিত্র হইয়াছে, তাহা 
বিবার নহে । মানুষের শন্রতাকে এই জন্ঠ বড়ই সম্মান ও স্সেহের 
দৃষ্টিতে দেখিয়। থাকি । উপয়পুরে কি ঘাটয়াছে জানে।? আমাদের 
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অনুষ্ঠানের পোষ্টার ছেঁড়া ত তুচ্ছ ব্যাপ|র, ভাড়া-কর! মাইকের 
মালিককে বিগড়ান হইয়াছে যেন গ্রচার না চলে। ভিক্রগড়ে এক 
উত্সবে ত পাচককে পনের তঙ্ক! এবং নব্বন্ত্র ঘুষ দিয়া ভাগান হইল, 
আর এক জনকে ঘুষ দিয়া নিয়োগ কর] হইল খিচুড়ি গ্রসাদে যেন 
বেপরোয়া লঙ্ক। আর লবণ প্রয়োগ করা হয়। লোকগুলি নিজ মুখে 
সব স্বীকার না করিলে এমন গুপ্ত রহস্ত কখনে| উদ্বাটিত হইত না। 
ভগবানের কাজ ভগব।ন করেন, একেবারে পৌনে বারোটায় সব ধরা 
পড়িল। সাড়ে বারে।টায় ধরা পড়িলে অনেক লোকের রসনার সেদিন 
বারোট| বাজি৩। এই জাতীয় কৌশল আমাকে নিত্য দেখিতে 
হইতেছে। সুতরাং আমি গান বাধিয়াছি”_- 

আমি কি বাধা রে ভরাই!, 

তোমর| নিজদের মধ্যে এক্য রাখিয়া কাজ করিয়। যাও | কাজ 
তোমাদের কম হউক, ভবু অনৈকা যেন নাবাড়ে। কাজ তোমাদের 
কম হউক, তবু অপাত্রে যেন কা্যভারার্পণ না হয়। ক|জ বরং 
ভোমাদের ন| হউক, তবু অনৎচরিত্র অমাধু ব্যক্তিদিগকে তোমর! 
নেতৃত্ব করিতে দি৪ না। সৎ, সাধু, নিষ্ঠাবান ও কর্তব্যপরায়ণ পাচটা 
লে!ক মিলিয়! যাহ! করিতে পারে, আমার চিত্তের তৃপ্তির জন্ত মেইটুকু 
কাজই যথেষ্ট । ইতি-_ 


আশীর্ব্বাদক 
জ্বর্ূপানন্দ 


'- পঞ্চদশ খণ্ড 
(৩) 
হরিও কলিকাত। 
২৬শে কাণ্তিক, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েবু £-_ 
গেহের বাব, প্রাণভকা স্েহ ও হাাশিস নিও। 


চাকুরী-বাকুরীর ব্যবস্থ। তোমাকে নি্গ চেষ্টাতেই করিতে হইবে )- 
আমর! সাধুসস্ত লোক । আমাদের কথায় কাহারও চাকুরী হয়না। 
অন্য পাচ জন পরপিণ্ডোপজীবী হইতে চাকুরী দেনেওয়াল!দের দৃষ্টি 
আমাদের সম্পর্কে পৃথক নহে। আমরা আজীবন স্বাবলদ্বনের ও 
যাঁচকতার ভিত্তিতে মমাল-:মব1 করিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্ত এই 
সেবার কৌলীগ্ত পদ ধিকারণ ব)ক্তিদের ছারা স্বীকৃত হয় নাই। যাহারা 
নিজেদের শ্রমের দ্বার একটা কপর্দ্ক অর্জন করে না, সমস্ত শ্রম দেয় 
পরের অর্জিত বিত্ত আহরণ করিয়া আনিবার জন্য, তাহাদের প্রতিষ্ঠানের 
বড় বড় দালান-কোঠ| দেখিয়া কখনো! কখনো! ইহাদের মন তাহাদের 
সুপারিশের প্রতি কিঞ্চিৎ দরদী হইলেও হইতে পাঁরে, কিন্তু আমদের 
স্পারিশের সেই মুল্য ইহাদের নিকট নাই। তুমি বার বারই 
লিখিতেছ, একটা চাকুরী জোগাড় করিয়া! দিতে। কিন্তু বার বারই 
আমি এই বিষয়ে আমার অসহায়তার কথ! ভাবিয়৷ বাধায় ভ্রিয়মান 
হইতেছি। 

এই প্রসঞ্গে তুমি হয়ত ত]1গ সম্পর্কে একট। কথ! তুলিবে। যাহার! 
নিঙ্জের অঙ্জিত বিত্ত দিয়া জনমেব1 করে না, করে অপরের বিত্ত দ্বার 
জনসেবা, তাহারা সকলেই প্রকৃত ত্যাগী কি? লোকের কাছ ইইতে 
ট|দ। আদায় করিয়া মেই দানলব্ধ অর্থের একটা কপর্দকও যদি নিজে- 

৯ 


ধৃতং প্রেম 
দের আন, বন্ত্র। জামা, জুতা, ছাতা, চিরুণী, কোট, ণ গেঞ্জি 
প্রভৃতির জন্ত বয় না করিয়া কেহ কা করিতে পারেন, ছি ডি 
এগী বলিরা স্বীকার করিতেই হইবে। পরের কাছ হইতে ট।দা তুলিয়া 
সেই অর্থে নিগেদের আরামে থাকিব।র ব্যবস্থা করিলে» কেহ ত্যাগীর 
সন্মান পইতে পারেন কিন্তু-ত্যাগী ,হন: না।. গ্রকৃতার্থে ত্যাগী হওয়া! 
আর লেকের কাছে ত্যাগীর পুজ। পাওয়া মমপধ্যায়ের ব্যাপার নহে। 
তুমি তোমার হরে মংগঠনগূশক' কাজ কিছু কিছু ঝরিতেছ। 
তোমার প্র্থেযকটা মণ্তীর্থকে যদি অল্লাধিক-কাঁজে নিয়োগিত রাখিতে 
পার, তবে একদা হঠাৎ দেখিবে যে, তোমরা আপাধ্য-সাধন: করিয়া 
ফেলিয়াছ।. মকলের হাত একই সময়ে একটা কাজে লাগুক | এজন 
কোন দিক্‌ দিয়া কতটুকু কি ববস্থা করা বায়, তাহার উপায় দেখ । হতাশ 
হওয়া ভুল |. লাগিয়া থাকিলে গকলকেই কাজে নামাইতে পারিবে 
ইতি_- 
আশাবাদ + 


সরি কলিকাতা. 
২৬াশ কান্তিক, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েযু £২- 
স্নেহের বাবা, গ্রাণভর| স্নেহ ও আশিম'জানিও | 
তোমার পত্র পাইয়া: স্থুখী হইলাম। তোমার : অকপট উক্তি 
আমাকে প্রীত করিয়াছে। যে মরল, থে মবল। . কেন তুমি নিজেকে 
১০ 


পঞ্চদশ খে 


হর্বল বণিয়া মনে করিতেছ?: পোমার নিজের শক্তিতে আত্মেদ্ধার 
করিবার ক্ষমতা তোমার ব্াছে। তুমি বারংবার বিফল হইলেও 
জাঁনিও যে, নিজ বলেই নিজেকে তুমি সকল 'অগ্ুচিভ ব্যাপারের দাদ 
হইছ্ডে রক্ষা করিতে পারিবে । প্রত্যহ দিৰারাত্রি কেবণ সহল্প করিতে 
থাক,আমি অন্তারের কাছে নত হই না। দর্বণভার নিকটে 
নিজেকে ছাড়িয়। দিব না| সকল শাভযাম, সকল সংস্কার, সকল উদ্দাম 
উত্তেজনা আমি জয় করিব ।” এভাবে শুধু সম করিতে করিতে শত 
শত কিশোর ও যুবক নিজেদিগকে পণ্তনের অতল গহ্বর হইতে সবলে 
লগৌরবে সমম্রমে টানিয়া তুলিয়া আনির/ছে। ইহা অনীক কল্পনা 
নহে, ইহ। গল্পগাথা নহে, ইহ। মনগড়া কাহিনী নহে, ইহা সত্য কথা) 
আশি নিয়ত তোমাকে আশীর্বাদ করিতেছি । ইতি: 


আশীর্ববাদক 
স্বূপানন্দ 


হরিও মনুব(জার, ব্রিপুর1। 
৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮ 

কল)াথায়েছু ১ 

মেহের বাবা-_, গ্রাণভরা স্মেহ-ও আমশিল-জানিও। 

তোমার॥ পত্র ও ৬ত্সঙ্গে আমার জীবনী পাইলাম | -সৈনিক- 
বিভাগে চাকুরী নিয়া নিভ্য নূতন স্থানে বছ্গলি হইয়া কখন তুমি এভ 
লিখিঝার অবসর পাইলে, তাহাই আশ্চর্য ব্যাপার.। * যাহা লিখিয়াছ, 

১১ 


ধৃতং.গ্রেমা 


গহনা গড়িতে গেলে যেমন সোণায় কিছু. খাদ 


মোটামুটি সত্য। 
স্মাথাও কোথাও অতি 


গিশাইতে হয়, তে।মার৪ তেমন খাটি যোগায় ০ 
সামান্ত পারমাণে খাদ মিশিয়াছে। - সাহিত্যিক বিচারে তাহ! তেমন 
দম্য নহে, কিন্ত খাটি সোণাও কখনে। কথনে। লু্কাইয়! রাখিতে য় 
আমার তোমার প্রতেংকের জীবনই সংঘর্ষের জীবন। এই মংঘর্ষমুখে 
ছয়-পরা জয় উভয়ই অগ্রগতির সুচক ।. কিন্তু যেখানে আমার গ্রতিপক্ষ 
আমার নিকটে পরার্দিত হইয়/ছেন, সেখানে এই বুদ্ধ-কাহিনীর. গ্রচার 
আমি চাহি না। নিজের মহিগাকে খ্যাপিত করিবার জন্য অপরকে, 
খাটো করিঝ|র প্রয়োজন ঘটলে, মত্য ঘটনাও গ্রকাশে আমার কুঠ। 
আছে। অনেক গানেই দেখিতে পাই, একজনের শ্রেষ্ঠত্ব স্বপনের জন্ত 
অন্ত দশ জনকে, এমনকি কোনও কোনও গ্রখ্যাতনাম! ধর্মমাচার্ধের 
গুরুদেবকে পথ্যন্ত হয়ত রাস্তার কুলী, নয় হত্যাকারী পাষওরূপে বর্ণনা 
করা হইয়াছে । না বাবা, ইহা সঙ্গণ কার্য হয় না। বুদ্ধদেব গুর 
আড়ারকাপামকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন কিন্তু ইহ দ্বারাই 
আড়ারকালাম অপেক্ষা তাহার শ্রেঠত্ব গ্রাতিপাদিত হয় না। কোনও 
কোনও মহাপুরুষ সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়া নিজ নিজ গুরুর মণ্তবা 
পথকে তুচ্ছ জান করিতে বাধ্য হইয়া থাকিতে পারেন কিন্ত এই ঘটনাকে 
অবলম্বন করিয়াই তাহাদের গুরুদেবকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা 
সাধুজনসম্মত নহে । ভদ্রতার দিক্‌ দিয়া ইহা কুরচি, মদদাচারের দিক্‌ 
দিয় ইহা ইতরামি । তোমার চক্ষে আমি বিশ্বগুরু, ভ্রিলোকবন্দিত 
পরমপাবন মহাপুরুষ, ইহা! তোমারও সৌভাগ্য, তোম|র দৃষ্টির 
মৌভাগ্য। কিন্ত আমার নিকটে আলির! যাহাদের দত্ত চুর্ণ হইয়াছে, 
যাহাদের প্রচ্ছণ অপচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, যাহাদের গ্রকান্ত ও বুহবঘ 
৯২ 


পঞ্চদশ খণ্ড 


বিরোধ শত খণ্ডে বিচ্ছিন হইয়া বাতাসে উড়িয়। গিয়াছে, তাহারা 
আগতে ছুই চারি জন, ছুই চারি শত জন, দুই চারি সহত্র জন ভক্তের 
নিকটে শ্রদ্ধার পাত্র। ভীঁহাদিগকে হেয় করিয়া কোনও সত্য ঘটনাও 
বর্ণনা করা সঙ্গত নহে। তুমি যে একটা শ্রুমাসীল, উদার ও প্রেমিক 
সং্জনের. শিষ্য, এই কথাটা তোমার মনে থাকা! প্রয়োজন । 

তোমার রচিত আমার জীবনী অবসর মত সবট! পড়িয়া ফেলিৰ 
মনে করিয়াছি । ভূমিকায় লিখিয়া দিব, ঘটন! সত্য কিন্তু লেখক সম্মানী 
লোকের মানহানির জন্য দারী। এই কারণে এই গ্রন্থ আমার জীবৎ- 
কালে যেন প্রকাশিত না হয়। 

এই প্রসঙ্গে আর একটী জরুরী কথ] লিখিতে চাহি। তোমর! 
আমাকে ভালৰান ৰলিয়াই আমার জীবন-কাহিনীকে - পবিত্র জ্ঞান 
কর এবং হরত এচ।রেরও গ্রয়োজনীয়ত| উপলব্ধি কর। কিন্তু তাহার 
চাইতেও বড় কথ! এই যে, আম|র জীবনে যদ্রিও মন্দের অভাৰ নাই, 
তবু ভাল যেটুকু আছে, মেইটুকু তোমাঞ্ধের জীবনে গ্রতিফলিত হউক, 
ইছাই করণীয় । কেবল বশ গাহিবে, “ৰাবামনিকী জয়া, আর সব কিছু 
হইয়। গেল, তাহ! নহে । পোমাদের প্রতিজনের চিন্ত।য় আমার. চিন্তা 
খার।, তোমাদের প্রতিজনের . ইচ্ছায় আমার ইচ্ছাপ্রবহ, তোমাদের 
গুতিজনের . কর্মে আমার কর্মোচ্ছাস, তোমাদের গ্রতিজনের বাহুতে 
আমার বাহু, আমার পেশী, আমার শাযুষণ্ডলী. কাজ করিতে সুরু 
করুক,। পিতার যে পুত্র, তাহা নিকটে ইহাই ত হইবে কামনীয়! 

স্বর স্বাস্থ দিকে নজর রাখিবে। যেরূপ কোর শ্রমের তোমার 
জীবন, তাহাতে শরীরকে অকারণ ক্র!ঘ্ত-হইতে যদ্দি মুক্ত ঝাখিতে-না 
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পার, তবে, কিন্তু অনিচ্ছাসবেও উচ্চচিন্ত। তাঁহার -শুচ্ছুতা হারাইবে'। 
অনেক চিন্থাণীল ব্যক্তিকে দেখিতে পাওয়া : বাম, চিন্তায় শবচ্ছ চা 
নাই বগিয়া, ঝাহার| লে|কের-মনে আলোড়ন আনিভে পারেন 'ন।।॥ ইতি 


আাগীর্বাদক 
স্থরূপানন 
[৬ 
হরি ও কলিকাতা. 
১ল[পৌয, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েযু £_ 
দেহের বাব, গ্রাণভর| দেহ ও আশিস জানিও। 


-সঙ্গীয পত্রগুলি প।ঠ করিয়া যথাপীত্রে দিও |“ ভ্রীমান্‌ পাঁ-র 'পত্র 
জরুরী ।' সে কাজ করিতেছে । কিন্তু তোমাদের" যোগ্য সহযে!গ 
পাইতেছে না। ' ইহা ভোমাদেরও ক্ষতি, বাকুড়ারও ক্ষতি ।” একথা 
ঘুণক্ষরে চিন্ত] করিও না যে, আমি "তোমার গুরু বা পা এর গুরু 
বানি_-এর গুক্রূপে বাঁকুড়া যাইব; সেই: দাবীতে: তোমর। ' কেহই 
আমাকে সেখানে নিতে পারিবে না. আসি লু নহি বলিয়াই পারিবে 
না। : সর্ধসাধারণের প্লেবার জন্ত সর্বসাধারণের সেবক যাইবে ॥ ইহার 
মধ্যে ছুইঙগন আর তিনজন শিখোর সম্পর্ক অতি তুচ্ছ। তোমরা আগাকে 
নিজ নিদ গৃহের তৈজস সামগ্রীর মতন 'মনে করিয়া থাক।: এইজন 
অনুভব করিতে পার 'না, জনসাধারণের সহিভ' আমার সম্পর্ক কি। 


০ 
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সর্বপাধারণের. অধ] দিয়া যদি তোম।দিগকে না পাই, তবে সেই পাওয়ার 
কোনও অর্থ হয় না। আমি নিজেকে মকলের জন্ত বিলাইরা দিয়|ছি )' 


আমি কোনও সম্প্রদায়ের নহি এবং কোনও মন্প্রদা়ই একেলা আআম।র 
নিজস্ব নহে । ইতি 


ক্আনীর্ব্বাদক 
্ববূপানন্ব 


হরি পুপুন্কী 
৬ই পৌব, ১৩৬৮ 
কল]াণীয়েযু 2 
,এস্সেহেরবাবা-, আমার প্রাণভরা/।ন্েহ ও আশিস জানিও। 

“মনুবাজারে পৌছিয়াই জরে পড়ি এবং স্লানাহ।র বন্ধ হর। কমলা- 
লেবুর ₹্সমিশ্রিত জল একমাব্র খাদ্য বা পানীয় হয় এবং ইহা, লইয়াই 
আম জোলেফ], সাজ্মঃ জোলাইবাড়ীর গ্রগ্রাম রক্ষা করি.। একশত 
দুই 'ভিত্রী' অবিরাম. জর নিয়। ভাষণ দিতে খুবই ক্লেশ হইয়াছে, তবু 
এচারিত প্রগ্রামের আমি ব্যতিক্রম হইতে দেই নাই। বিলনিরা আসিয়। 
অরটা ছাড়ে বলিয়। ধাঁরণ। করি,তবু ডাক্তীর দেখাই | ওষধও সেবন 
করি:। কিন্ত আবার.জর চলিতে থাকে । ইহ লইয়াই কাকরাবন; 
মেলাঘর, মোনা মুড়া, চরিলাম ও মধুপুরের এগ্রাম রক্ষা করি। সাধন! 
সঙ্গে থাকায় ভাষণের বিশেষ সহায়] হইয়াছে কিন্ত তবু কোন৪ কোনও" 
স্থানে ভাষণকালে বড়ই শারীরিক ক্লেশ বৌধ করিয়।ছি। 
আলিয়া শরীর,.সকল কর্মের বাহিরে চলিয়। গেল। 


আগরতল। 


সেখ।নকার 
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চিকিৎসকেরা, শিষ্য ও ভক্তের1, জনসাধারণ এবং গৃহস্থমমী তারাভূষণ, 
প্রিয়বাল! আদি যে পেবা করিয়াছেন, বলিবার নহে । অন্ঠত্র এই অসুখ 
হইলে কি হইত বল! যায় না। শরীর বড়ই ছুর্বল। এখন এক গেড় 


[স কাঁল বারাণনীতে একান্ত বিশ্রামে থাকিব|র ইচ্ছা । কর্ম 


বব ম 
রি ই আমার 


বিরতি আমার নিকটে বিশ্রাম নহে। কার্ধযান্তরে মনে|নিবেশ 
বিশ্রাম। ত্রিপুরার লঙ্গাই ও মধু উপত্যকার পার্বত্য জাতিগুলির 


ভিতরে কাজ করিবার আয়োজন-পর্বটুকু বারাণনী বসিয়া করিব। 
আনুমানিক ১৪ই ফাল্গুন, সোমবার কৈলাসহর হইতে আমি, সাধন। ও 
প্রেমা্রন এই পার্বভ্য-অভিযান নুরু করিবার ইচ্ছ। রাখি। ছুর্গম পথ, 
কিভাবে কোথা হইতে কোথায় যাইব, তাহার এখনে! কোনও বিনিশ্চয় 
হয় নাই । শরীর রগ, কর্ম্মতালিকা দুঃদাধ্যের পরয।য়ে। ৫ 

এমন সময়ে তোমার এ বিও্ক্মুলক পত্র পাইয়। সুখী হইতে পারি 
নাই। চীন কালের ত্রাঙ্ণেরা লকলেই এক স্তরের ছিলেন 'না। 
কেহ ঝেহ রাজারাজড়াদের গৃহে গিয়া নিঃসন্ত/ন ভূপতিদের মহিষীর 
গর্ভে বিনা! দ্বিধায় সন্তান উৎপাদন করিয়াছেন। প্ুরাণাদি পাঠে মনে 
হয়, এইটাই অনেকের এাধান কাজ ছিল। একাজ নিতান্তই খোদাই 
ষাড়ের কাঁজ। এ কাজট|র এর চেয়ে বেণী কৌলীন্ত নাই। কেহ 
কেহ নিজ নিজ গর্ভবতী ভ্রাতৃৎধুকে পর্যন্ত ছোর করিয়! ব্যভিচার 
টানিরাছেন। একাজ ব্রাঙ্ধণের যোগ) ত নহেই, অতি সাথারণ 
মানুষেঃও যোগ্য নহে, নিল্নন্তরের ইতর মানুষেরাও ইহাতে লজ্জা পায়, 
ঘ্বণ বোধ করে। মেই যুগে কোনও কোনও ব্রাহ্মণ শুদ্রকন্ত|, শবপচকন্য। 
বা ধীবরকন্ঠার পাণিগ্রহণ ঝরিয়াছেন বা তাহাদিগকে নিজ সন্তানের 
জননীত্বের গৌরব দান করিয়াছেন যুক্তিতেই ছে1মর। ব্রা্ষণমাত্রেরই 
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পদ্দী বা কাকে ওঙ্কার-গায়ত্রী-বর্জিত শৃদ্রা রাখিতে চাহ, ইহা এক 
অদ্ভূত আবদার | এই ধীবর-কন্তা আর শ্রপচ-কন্তার সন্তান বে ব্রঙ্গণ 
বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন, ভাহা াহাদের পিতাদের ব্রাঙ্গণত্থের 
ফলে নহে, নিজেদের ৬পস্তার্ ফলে। অনেক ব্রণের শৃত্র। গদীর 
গর্ভে চগ্াল জন্সিযচে, ত্রাঙ্গণ গ্তাহারা. হয় নাই। অন্ত কালের 
্রাহ্মণের ভীবনে যাহ আদর্শ ছিল, তাহার দিকে না ছ্রাক্াইয়া তোমর! 
তাহাদের কাহারও কাহারও-জীবনের নিন্দিত বা নিন্দাহ্হ আচরণকে 
কেন প্রামাণ্য বলিয়া ধরিবে? এাচীন ত্রাণ ত্রহ্মবাদিনী পদ্ভী কামনা 
করিতেন। গাচীন ব্রাহ্মণ নিজ কন্তাকে ব্রন্ধবাদিনী। কঠিতে আগ্রহ ও 
“গৌরববোধ করিতেন.। এখন তোমরা তোমাদের মেয়েকে এম-এ পাশ 
করাইতে পারিলে যেমন খুনী হও, গ্রাচীন ব্রা্গণ নিঙ্গ কন্যাকে শুরুগৃহে 
্হ্গবিগ্ঠ। অজ্জনের জন্ত প্রেরণ করিতে পারিলে তেমন গৌরব বোধ 
করিতেন। ইহার ভুরি ভুরি এরম।ণ বেদে, গৃহ্হথত্রে এমনকি পুরাণ- 
অহ।ভারতাদির সুনে প্রানে পাওয়া যাইবে। ইহার দৃষটন্তস্থানীয়। হইয়। 
ঘে|য।, বিখবারা, গাগী, মৈত্রেয়ী, আত্রেযী, বাক আদি খণ্বকন্তারা 
রহিয়াছেন। ইহাদের কেহ কেহ সেই বেদশান্ত্রেরই মন্ত্র রচনা 
করিয়াছেন, গড়া সনাতনীরা কেহ কেহ যেই বে+শান্ত্ে অধিকার 
হইতে ভ্রীজাছিকে বঞ্চিত রাখিবার প্পদ্ধী প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। 
নিজে ব্রাঙ্গণ বলিয়। অভিমান করিবে আর নিজ পদবী ও কন্ঠাকে পবিত্র 
গ্রথব ও ব্রঙ্গগায়ত্রী হইতে বঞ্চিত রাখিবে, ইহ] মুঢ়তার আশ্কালন বতী 5 
আর কিছুই নহে। একটা জ্ঞানী পুরুষ কি করিয়৷ ব্রদজ্রানবজ্জিত একটা 
অজ্ঞান নান্ীকে সম্ভানোৎপাদনে আহ্বান করিতে পারে, ইহাই আমি 
ধারণায় আনিতে পাজি না। মন্তান কি তাহার ব)ক্রিত্ব একমাত্র পিতান্ন 
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ক হইতেই পায়? তাহার দেহ,বুদ্ধি ও আয়ুর কিছুই কি তাহার 
জননীর কাছ হইতে আমে না? জননীর চরিত্র, অনুশীলন, রুচি, 
প্রকৃতি কিছুই কি সন্তানে বণ্ডে না? পুরুষের শুক্রকীটই কি সন্তানের 
ভবিষ্যতের শব-কছু নিদ্ধারণ করে? মায়েরও কি ক্রোমোগোম্‌ ( শুক্র" 
কাঁটাণ্‌ )গুলি পুত্রকন্তার বুদ্ধি, রু1চ, শক্তি ও ভবিষ্যতের গঞ্চিনিরী 
করেনা? 

পিতার নামে গোত্র-পরিচয় বা বংশ-পরিচয় হইয়। থাকে, ইহ 
নারীকে প্রণং-ত্রঙ্গগায়ত্রী হইতে বঞ্চিত রাখিবার গঙ্ষে একটা ঘুক্তিই 
নহে । একদ1 ত মাতার নামেই সম্ত/নের পরিচয় হইত, একণ। কি 
মিথ্যা? ইতিহাসের এককণা ভ্ঞান যাহার আচে, তাহার পক্ষে এমন 
কথা কি খলা সঞ্গহ যে, চিরকালই লিতার নামে সন্তানের পরিচয় 
হইয়/ডে? আরবদ্শীয় ভারত-ভ্রমণঞারী। গ্রশিদ্ধ আন্-বেরুণী এক 
স্থানে বলিগাছেন, ভারতের ব্রাঙ্গণগণের অনেক খদৃগুণ, কিন্তু 'একটী 
মারায্মক দোষ এই যে, তহার। [নজেরা যাহা! বোঝেন বলিয়া মনে 
করেন, তাহার বাহিরে জগঠে কোথ।ও কোনও ভ্ঞান আছে ব্রিয়। 
দ্বীকার করেন না। সনাতনী ক্রাঙ্গণদের একাংশ আল্-বেরুণী-ক থিত 
সীতার কবলে এমন ভাবেই পতিত হইয়াছেন যে, যাহ!কে মনে মনে 
মত্য বলিয়া জানেন, তাহাকেও থণ্ডিত করিবার জন্য কুযুক্তির বিস্তার 
করিতে লজ্জা বোধ করেন না। উপবীতের এদেশে এখনো অমামান্ত 
সন্মান রহিমা গিয়াছে, তাই শত শত লোক এই মক যুক্তিহীন উক্তিকে 
অকাট) সত্য মনে করিয়। ভ্রান্তি-বিপাসে প্রমণ্ত হয়া বুথ! কুতর্কে সরল- 
বিশ্ব/মী লোক্দের আকাশ-মম শুনার স্বচ্ছ মনে অস্ঠা়, অযৌক্তিক ও 


অকারণ সংশয়ের মেঘ-সঞ্চার করিতেছে । 
১৮ 


পঞ্চদশ খও 


ত্র্ষণ-পগ্ডিহগণের একাংশ এবং তাহাদের নন্ুগত অন্ধ মানুষগুলি 
বিরুদ্ধত| যাহ! করিবার, করিতে থাকুন। তাহাকে আমি গ্রাহা করি 
না। কয়েকবার আমাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিবার চেষ্টা হইঘাজে 
বলিয়ই আমি আমার কাদে থমকিয়া দড়াইব না। আমার যেই 
পদাগুলীতে বিষাক্ত স্থচিক৷ গ্রাবেশ করাইয়া দিয়া আমার শরীরটাকে 
মারাশ্মক বিপদে ফেলা হইয়াছিল, সেই আস্ুপটাতে এখনো আমার বাপ 
আছে। কিন্ত তাই বলিয়। আমি আমার কাছে প্রতিনিবুতত হইব লা) 
আমি ক্্রীশুদ্রের গ্রণবাধিক।র বিস্তার করিতে করিতেই জীবন বিভাইব | 
ব্র্ষণদের আম বিঘেষ করি না, তাহাদের অন্ধ অনুরক্ঞদেরও না। 
তাহার। আমাকে অন্তায়কার] পাবণ্ড বশিয়া জ্ঞান করিতেছেন, আর 
তাহাদের সেই ধিক্ঝারকে অগ্রাহ করিবার ধষ্টহা আন প্রদর্শন 


করিতেছ। আমার চরিত্রে যদি কোনও দোষ থাকে, তবে তাহ! 


আমার এই দম্ত। এই দম্ভ ভগবানের চরণ-সেবাকে আশ্রয় করিয়! 
আকাশ-স্পর্শ করিয়াছে, এই কারণেই আমি সম্পূর্ণ নিভয়। ইতি 


আনর্বদক 


স্বরূপানন্দ 


১৭ 


বৃঙং ্রেয়। 
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হরিগ পুপুন্কী 
ণই পৌষ, ১৩৬৮ 
কল্]াণায়েযু £- 

স্নেহের বাবা__, প্রাণ ভরা ম্েহ ও আশিস জানিবে। 

পর পর তোমার কয়েকখান। পত্র পাইয়াছি। তাহা 
ভে।মাদের ওখ|নকাঁর অবস্থা কতক অনুভব.করিয়াছি।- 

যাহাদিগকে অলস ও অকর্দণ্য বণিয়া মনে কারতেছ, একবার যদি 
তাহাদের কর্ণে ধারাবাহিক ভাবে অথও-সংহিত।র খাণী প্রবেশ করাইতে 
পার, তাহা হইলে দেখিবে, অন্ন দিনের মধ্যেই সকলের ভাবাস্তর 
উপস্থিত হইয়।ছে। আম ধর্মজগতে এক বিরাট বিপ্লব বহন করিয়া 
বেড়াইতেছি |. আমার চিস্তাগুলির সহিত সকলকে পরিচিত করিবার 
কাজটাতে অগৌণে হাত দ|ও | 


হইতে 


এমন দেশ নাই, যেখানে আমার শিষ্য বা ভক্ত নাই। একটুখানি 
কাজ আরম্ভ করিলেই দেখিবে যে, কত লো!ক পুর্বজন্ম হইতেই আমার 
শিষ্য হইয়া রহিয়াছে । 

পাহাড়ী লোকদের ভিতরে ধন্মগরচারে সরকারী নিষেধের কথ 
শুনিয় অবাক হইল[ম | কিন্ত গ্রককৃত ধর্ম বিনা গ্রচারেও বিস্তারিদ্চ 
হয়। একদিন এনব পাহাড়ীরা আমার ধর্ম গ্রহণ করিবে। শুদ্ধ মনে 
সাধন করিয়া যাও, দেখিও, পরমেশ্বরের লীলা কিভাবে গ্রকাশ পায় 
তি 

আশীর্ব্বদক 


স্বক্ষপানন্দ 


২ 
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বারাণন? 
১*ই পৌব, ১৩৬৮ 


হরি গু 


কল্যণীয়েযু 2 

স্নেহের বাবা__, তুমি ও কল্য।ণীয়া ম] সু আমার প্রাণভরা নেহ ও 
আশিম জানিও। 3৬ 

তোমার বিস্তারিত পত্রখানা পাইয়! শখী হইলাম । এমন সুন্দর 
তোমার ভাব যে, তোমাকে ভাল ন] বালিয়৷ পার] বায় না। 

তুমি ইচ্ছ। করিলেই মা নু-_কে সহ পূর্ণ ব্রদ্গচর্ধেের জীবন এ গৃহে 
বপিয়াই পালন করিতে পার । তোমার আরও কত গুরুভাই গুরুভগিনী 
অনায়াসে ব! অল্পায়ামে তাহা করিতেছে । কম্মগণীবন পরিত্য|গ করিয়) 
দুইজনেই নন্নযাসি-সন্য!পিনী হইয়। আমে বান করিবে, ইহা প্রথ/গত 
দৃষ্টিতে খুবই ভাল। কিন্তু বাহিরে সন্যানকে জাহির না৷ করিয়াও. গৃহে 
থ।কিয়। দুইজনে একুত সন্ন্/সীর জীবন যাপন করিবে, ইহা ভার চেয়ে 
দিব/তর অবস্থা । বিবাহ করিয়াছ বণিয়াই পচিয়। বাও নাই। গৃহী 
হইয়াছ বলিয়াই নিকৃষ্ট হ৪.নাই। ছাগছাগীর মতন উচ্ছুঙ্খল জীবন 
যাপন ন| করিয়া সন্রযাসি-সনর)াধিনীর স্যায় সংযত, নিঃস্পৃহ, নিম, 
নিফলুষ জীবন যাপন করা তোমাদের অসাধ্য নহে। এখন তাহাই 
করিতে থাক। 

তোমার শিশুকন্টার বিষয় শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। আশীর্বাদ 
করি, সে বিশ্ববাসী সকলের ছুঃখমেচনের হোত্রী হইতে সমর্থ হউক। 
ভাহ।কে যখনি স্পর্শ করিবে, কেবল সচ্চিন্তা করিবে। ইহার শুভফল 


সে তাহার পরিণত জীবনে সকলের অভ্রাতসারেই পাইবে । ইতি 
আশীর্ব।দক 
স্বব্ধপানন্দ 


ন্১ 


ইরিগ্ত বারাণনী 
২৬শে পৌষ, ১৩৬৮ 
কলা।ণীয়েযু £-_ 


স্নেহের বাবা__, আমার গ্রাণভর! স্লেহ ও আশিন নিও! 

ভোমার ভক্কিমাখ পত্রখানা পাইয়া মুগ্ধ হইলাঁম। তাম আমার 
নিকটে দীক্ষ। চাহিয়াছ, ভাল কথা । : একেবারে সদলবলে' নিবে, ইহা 
আরও ভাল কথ1।: সকলে মিলিয়া দীক্ষ। নিলে সাধনের পরিবেশটা 
সতন্দর হয়|: সময় হইলে 'তোমরা দীক্ষা অবশ্যই পাইবে । কিন্তু তাহার 
পুর্ববে অনেকগুলি বিষয় ভাবিবার আছে। তোমরা কয়েক মা ধরিয়া 
সেইগুণি ভাব ।: তারপরে মনের একাগ্রতা বুঝিয়। কাজ করিবে । 

শান্্রে এবং লোকব্যবহারে ইহা' গ্রধিত শাছে যে, দীক্ষা নিবার 
আগে গুরুপরীক্ষা করিতে হয়। - আমাকে তোমর। পরীক্ষা করিয়াছ 
কি? আমি কতটা জিভেন্িয়। কতট। নিশেণভ, কতটা নিফাম, কভট। 
নিঃস্ব থু, কতট। বজ্র, আধ্য।ত্বিক জগতে কতটা অগ্রসর, কাহাকেও 
পথদরশনে কটা যোগ্য, তাহা তোমরা বিচার করিয়া দেখিয়াছ কি? 
এক এক সময়ে এক এক অঞ্চলে এক এক জন লোকের যশ যেন 
দিগন্ত স্পর্শ করিতে চাহে, কিন্ত, তাহাই তাহার গুরু হইবার পক্ষে যথেষ্ট 
যোগ্যতা নহে । যশ অর্জন একটা তি অদ্ভুত আর্ট, এই শিল্পে 
যাহারা দক্ষ, তাহার। কৌশলে বিনা শ্রমে, বিনা সাধনে, বিনা তে, 
বিনা আত্মাহুতিতে ভ্রিলোকব্যাপী যশ করায়ত্ত করিতে পারেন। 
. বড় বড় আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন বলিয়াই কেহ গুরু হইবার যোগ্য 
হন লা। একটা লক্ষ্য নিয় লাগিয়া থাকিলে ধীরে ধীরে কুদ্্র গ্রারস্তে 

২২ 


পঞ্চদশ খণ্ড 


নুরু করিয়৷ বিরাট বিশাল আশ্রম নিষ্ঠাবান একাগ্র পুরুষেরা গড়িতে 
পারেন। ইহা কিছু আশ্চ্ঘঃ ব্যাপার নহে। তাহাদের নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় 
সক্েই অনুকরণীয়, তাই বলিয়া সাধন-্গতে গুরু হইবার পক্ষে 
ইহাই চুড়ান্ত েগ্যতা নহে । 

বাগ্সিত।য় ব। কবিত্বে অথবা রহস্তময় ছায়াপথের ভাবা-পছুত্বে কেহ 


 আম্ষের মন আকধণ: করিতে পারেন, এমনকি, এইসকল লোভশীন্স 


গুণের প্রয়োগের দ্বারা তিনি জনসমাজের প্রভূত হিতখাধনও করিতে 
পারেন কিন্তু ইহাই গুরু হবার পক্ষে তাহার যোগ/তা নহে। 

যে শিব) হইবে, সে দীক্ষার পর হইতে আমৃত্যু নিষ্ঠায় তাহা 
প্রদণিত পন্থায় চলিবার জন্য মনে প্রাণে গ্রস্ত হইতে পারিয়াছে কিনা, 
এই একটা প্রশ্নের সছুত্তবের উপরেই দীক্ষাদ।তার গুরু হইবার যোগ্যত! 
বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। 

দলে দলে দীক্ষা নিতেছ, সাধন করিতেছ না, অথবা সাধনে একটু 
রুচি আগিবার পরেই সামান্ত লোক ্রিয়তা শজ্জনের সঙ্গে সঙ্গে উপ।সনার 
গ্রণালী-মধো নি্গের মনগড়া নূতনত্ব সংযোজন করিয়া অপর সতীথদের 
মধ্যে সংশর, মনেহ, দিধা। ঘন্দ, তর্ক ও কলহ স্থপ্রি করিতেছে, সাধন-কর্মীকে 
সম্পূ্ণবূপে গুরুবাক্াানুস্থভ ন] রাখিয়া তাহার মধ্যে নিজের ব্যক্তিগত 
রুচি, সংস্কার ও গ্রবর্তনকে সংযোজিত করিতেছ._-এভাবে আমার কত 
শিখা যে নিঙ্গেদের শক্তির গ্রক1শকে, বিভূতির বিস্তারকে, মিলন-রুচির 
বিকাশকে ব্যহত করিতেছে, বলিবার নহে। এই কারণেই আমি 
শিষাসংখ্যাবদ্ধীনকে আনন সহকারে অভিনন্দন দিতে পারতেছি ন।। 

দাক্ষাগ্রহণ এক নৃহন জন্মলভ, এক নবদীবনের সজীবন। দীক্ষ! 
এক অভূহপুর্ব রূপান্তর । ইহা হুুগে হয় না। ইহার জহ)ও সুদীর্ঘকাল- 
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বাাগী মাধনা চাই । দীক্ষার পরেও যেমন মাধন করিতে হয়, দীক্ষা 
সেই সাধনা বড় কঠোর সাধনা । সহজ 


বার পূর্বেও তেমন। 
গা সে সাধনা করিয়! 


প্রশ্নের আর সহস্র লমস্তার মধ) দিয়া সেই মাধন]। 
লও, তবে ত বাব! দীক্ষা নিবে! 

আমি তোমাদিগকে নিরুতসাহ করিতে চাহি ন1। কিন্তু তোমাদের 
কর্তব) শ্ররণ করাইয়। দেওয়াও.আমার কর্তব্য। ইতি 


আনীর্বাদক 
্দরূপানন্দ 


হরি-শু বারাণসী 
২৮শে পৌষ, ১৩৬৮ 
কল্যাপীয়েযু 
স্নেহের বাবা __, আমার গ্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জনিও। . 
মাধনহীন, উপপদ্ধিহীন, সেবাবুদ্ধিহীন ছুইটা শুদ্ধ কাঠকে আনিয়া 
তোমার গুরুদবের জন্মোত্মবের জনমভায় ভাষণ দিতে দীড় করায়! 
দিলে, ঝড় তজ্ব কাওই করিয়া |যাহদের নিজেদের ভিতরে রম নাই, 
তাহাদের কাছে রসের গুত্বণ আশ] করিয়াছিলে কেন? ইহাদের পিছনে 
আবার তোমার একটা মোট। টাক1 খরচও হইয়াছে। গুরুভাই বলিয়া 
তোমার কাছে পরিচয় দিচাছে.আর গুরুদেবের কাঙ্ছে আসিয়। তিনট। 
ব|লিশ ছড়া ঘুম হয় না, জ/মাই-আদরে রসাইয়া-বসাইয়৷ না খাওয়াইলে 
খাওয়া হয় না, তৃণ গাছটা হাতের আঙ্গুলে নাড়িয়া এত বড় অনুষ্ঠানের 
২৪ 
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কোনও সহায়ত] করে ন|, এমন সব লোকদের কোমরা ভবিষ্যতে আরা 
ডাকিও না। ইহারা নিজেদের অনাদর্শ দৃষ্টান্ত গুলির স্বারা অন্য ভাল 
ভাল ছেলেমেয়েদের স্বভাব, চরিত্র, রুচি ও শুচিতায়্ দুণ চ,কাইয়া দিবে। 


বাহ।রা কথ! বেশী বলে, প্রায়শই আহার! কাজ করে লা, সাধন 
করে না_-মননে মন নাই, লক্ষে] উচ্ভত] নাই, আচরণে ত্যাগ লাই 
ইহাই পায় সর্বদ] দেখ! ফায়। তোমরা গি্টিকর! লোনা দেখিয়া 
আসল সোন! বলিয়া ভ্রম করিতেছ। এইরূপ ভুষে কমার পতিত হই 
না। 


জন্মোৎসব অনুষ্ঠানের ভ্বার] ভোমর| চতুদ্দিকে নৃতন একটা উদ্দীপনা 
সথষ্ট হইতে দেখিতে. পাও । .এই ধুক্তির বিরুদ্ধে আমার কিছু বলিবার 
নাই। আমার শ্তায় সামান্ত ব্ক্রির জন্মদিনকে, জনলপ্তাহকে বা জন্ম- 
মাসকে উপলক্ষ্য করিয়। যদি কণ্তক-সংখাক লোকের ভিতরে উচ্চচিস্তার 
অনুশীলন হয়, তবেখ্সাম তাহাতে বাধ দিতে চাহি না। কিন্তু তোমর! 
অনুষ্ঠানগুলির মুল্য ও মান বিশেষ ভাবেই কমাইচা দাও তখন, ঘখন, 
যাহার কণা বাঁলবার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক যেগাত! নাই, ভাহাকে 
বক্তারূণে দীড় করাইয়। দাও এবং সেই ব্যক্তি হঠাৎ নিজেকে জন্গংপের 
নেতা এবং দেশের উদ্ধারকর্ত। বলিয়া মনে করিয়া বসে। এক্ষেত্রে 
তোমাদের সাবধানতার প্রয়োজন আছে। 


জন্মতমবের সবচেয়ে প্রীতিপ্রদদ অংশ হইতেছে নীরব ৯পযন্র 1 
তে।মর! কোথাও কোথাও ইহা মাত্র এক ঘণ্ট', কোপাও চারি ঘণ্ট। 
করিয়াছ। কলিকাতা এবং আরও ছৃষ্ঠ একটা স্থানে নীরব জপযজ্ঞ 
উদয়ান্ত: চলিয়া থাকে । এই অন্থানটা আমার মতে জন্মোত্মবের 

১ 


ধতং গ্রেয়া 


সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ। তোমারও এই কাজটুকু ভাল লাগিয়াছে জানিয়া অত্যন্ত 
সুখী হইলাম | 
সর্ধদ1 নামে মন রাখিও। নামের মেবার মধ) দিয়া তোমাদের 
প্রেমের শক্তি বাড়,ক, প্রেম আমিলে ত]াগও আসে, শুচতাও আসে। 
প্রেম আসিলে কটু হষু্তা আসে। আমি ত গুরুদেব হইয়া দেশে 
দেশে ঘুরি, কিন্ত মতই কি শর্বত্র আরামে থাকি? এক এক, গানের 
উদ্যোক্তারা খিচুড়ীর মহোন্খব এবং .জনমভার আয়োজন নিয়া এত 
বাস্ত থাকেন যে, আ।মাকে সঙ্গিগণমহ কোথাও কোথ19 ক্ষুৎপিপাশান্ন 
কষ্ট পাইতে হয়। তবু ত আমরা এমন দাবী কথনো কার না যে, 
আমাকে তোমাদের হত করিতে হইবে, পাথেয় |দতে হইবে, ছিনখান। 
তোষক দিয়া বিছানা পাতিয়া দিতে হইবে! আমি কি সাধারণ 
আহারীর কত অনিয়মের মধ্যে গ্রহণ করিয়া তুষ্ট থাকিয়। অবিরাম ওর 
তর শ্রম করিয়! যাইতেছি, তাহ] তোমর|' অনেকে জানো । আর 
আমারই জন্মোতৎ্মব উপলক্ষে শুধু রমনা-সঞ্চালন করিয়া কতকগুলি 
অনুভূঠিবঞ্দিত শবসম্তি উচ্চারণ করিবার দক্ষত। অজ্জন করিয়াছে 
বণিগা, এসাদকের। আসিয়া হঠাৎ নেতা হইবে এবং অনুষ্ঠানের 
উদ্যোগকারীদিগকে কায়িক ও আধিক [বত্রাটে ফেলিবে? ইহা 
ভাবিতে আশ্চর্য লাগে । 
যাহা হউক, এসব তুচ্ছ করিয়। ডেমরা মাধনে লাগ । সাধন করিতে 
করিতে এমব বাধাকে অবহেলে লঙ্ঘন করিবার মনোবল অঞ্জন কর। 
ইতি 
আশীব্বাদক 
স্বূপানন্দ 
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(জন) 
হরি ও কলিকাতা! 
১৩ই মাঘ, ১৩৬ 
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স্নেহের বাব।__, প্রাণন্রা স্নেহ ও আশিস জানিও। 

তোমার পত্র পাইয়। হাসিলম। জনৈক মহাপুরুষ নিজ অলৌকিক 
শক্তির গ্রচার করিয়া কয়েকদিনে ভোমাদের ওখানে দু হাজর শিষ্য 
করিয়া গিয়াছেন শুনিয়। আমি বিন্দুমাত্র উদ্দিন হই নাই । আগরতল।তে 
আমি কি মাত্র একদিনে চারি হাজার পচিশ জনকে দীক্ষ। দেই নাই? 
আমার রেকর্ড ইনি ত্রেকু করিতে পারেন নাই । আথচ আমার কোনও 
অলৌকিক শক্তি নাই, আমার অলৌকিকতাকে গ্রচার করিবার কোনও 
অগিকার গোঁমাদের দেই নাই । : তবে. কেন-অত ঘাবড়াইয়। যাইতেছ? 


আমার শরীর মরিয়! যাইবার অনেক পরেও আম-ঝ|]চয়া থাকিব । 
এ বাচা আদর্শের ঝাচ।। আমার. একট! আদর্শ আছে, যাহা সম্পে 
আমারই রচিত ইংরাপ্গি কবিতায় আমি একদা ঝলিয়।চি,__ 
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আদর্শবাদী কি কখনে। শিষ্য-সংখ্যাবুদ্ধির জন্য ব্যাকুল হয়? আমিও 
হই না। তোমাদের সহরে একজন মহাপুরুষ আসিয়া মাত্র দু হ।জার 
লোককে.কেন দীক্ষিত করিলেন, মোট জনমংখ)| পঞ্চাশ হাজারের 
মধ্যে অন্ততঃ পঁচিশ-ত্রিশ হাগারকেও কেন ভগবানের নামে দীক্ষিত 
করিয়া গেলেন না, আমার রবং ইহাই আফশোয ! আমার য।হার! শিষ্য 
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হইবে, তাহার! ত আম।র জন্ত গ্রয়োজন হইলে এক শত।বী কাল শবরীর 
গ্রতীক্ষা করিতে থাকিবে । আমার যাহারা আপন, তাহ।র| আমার 
বুকে আসিবে । হউক ন| তাহারা সংখা|য় কম, তাহাতে ক্ষতিটা 
কোথায়? 


ভদ্রলোকের দীক্ষার রীতিটা চ্োোমার পছনা হয় নাই।, সকলের 
দীক্ষাদানের রী।ই কখনো এক হইতে পারে না।. পরের বাপার নিয়া 
মাথা ঘামাইও না। তুমি কাহাকেও দক্ষ! দিলে, ইহাই ঝড় কথা নহে। 
সাধন করিবে, এই নঙ্প নিয়া কেহ দাক্ষা নিল, এইটাই বড় কথা। 
এই জনই আমি সর্বদা বলিয়া থাকি যে, “শিশ্ক চাহি না, াধক চাহ ।” 
আমার কাছে মন্ত্র নিয়। ঘে আমাকে মানে না, কিন্তু »ভ) সত্য সাধন 
করে, আাহাকেও আমি যথার্থই প্রিয় মনে কার । ৃ 
কোনও মহাপুরুষের আপাত-গ্রতিষ্ঠা দেখিয়া চঞ্চল হইও না। নকল 
মহাপুরুষের ভিতর দিয়। আমিই কাজ করিয়া! যাইতেছি। . ও 
অ্ধাপূর্ণ চিত্তে আমার এই কথ। বিশ্বান কর এবং সকলের সম্প্রাদায়- 
বৃদ্ধিকেই তোমার নিজের বুদ্ধি বলিয়া জ্ঞান কর। অখণ্ড বলিয়া ষে 
পরিচয় দিবে, তাহার দৃষ্টিকোণ এইরূপ হওয়া গ্রয়ে'জন। 
সংঘ, সম্প্রদায়, মহাপুরুষ, শ্য্িদণ ইহারা কেহই জগতে থাকিবে 
না,ধা(কবে অবিনশ্বর হইয়া আদর্শ। আমর! যতক্ষণ আদর্শে নিষ্ঠা 
লইয়া আছি, ততক্ষণ আমাদিগকে পরাঙগিত করিতে পারে কে? ইতি 


আ শীর্র্বদক 
স্বূপানন্দ 


"পঞ্চদশ খণ্ড 


(১৩) 
হরিও কলিকাতা 


১৫৯ মাঘ, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েবু৮_ 


স্নেহের বাবা__, আশিননি৪ | 

তোমার পত্র পাইলাম । ভোমরা আমাকে ভোমাদের লুবিধ। 
এনুষায়ী তারিখে তিননুকিয়া বাইতে অনুরোধ করিরাছ। কিন্তু আমার 
পক্ষে সেই ভারিথ সুবিধার হয় না। তোমরা আমাকে তোমাদের 
নিদ্ধীরিত ারিখে বিশেষ করিয়া! এই জন্য চাহিতেছ বে, অষ্টগ্রহের ভয়ে 
যেই সকল পোক' অর্দমুহবৎ জীবন কাটাইতেছে, আমাকে পাইলে 
তাহারা ছুটিয়া আপিয়। হরিওঁ-নাম-কীর্ভনে যোগদান করিবে এবং 
তোমাদের অনুষ্ঠান একটা অনাধারণ বিশালত্ব পাইবে। কিন্তু ৰাছা, 
একটা কুসংস্কারের সহিত আমি আপোৰ করিব, একথা ভাবিলে কি 
করিয়া? ওমব আমার রা হইবে না। অষ্টগ্রহের ভয়ে ভীত দূর্বপ- 
চেত। মানুষগুলির দুর্বলতার সুযোগ নিয়। আমি আমার অনুষ্টানকে 
সফল করিতে চাহি না। সুতরাং আমি আমার সুবিধামত তারিখেই 
আসিব,_তোমরা সেই ভাবেই প্রস্তুত হও। অনুষ্ঠানের মাফল্য- 
অসাফল্য বাহাই হউক, আমার সংস্ক/রমুক্ত মন সর্ব অবস্থার জন গ্রস্তত 
হইয়া অনুষ্ঠান-স্থচী রচনা করিবে। 

একটা মজার কথা শুনিবে? রন্রীবিবেকানন্দ-শশবাধিকী 
কমিটির আমন্ত্রণে গ্কল) পূর্বাঙ্থে এই বীর সন্যাসীর ধাতব প্রাতিমুত্তির 
আবরণ উন্মোচনের জন্য গিয়াছিলাম। শুনিলাম, বারবেল৷ পড়িলে 
এই শুভকাধ্য আর চলিবে না। আশ্চধ্য বোধ হইল! ন্বামী 

২৯ 


বৃহং প্রেম 


বিবেকাননের শিক্ষা আমরা গ্রহণ করি নাই, কিন্তু তাহার দোহাই দিয়! 
বারবেলাটাকে কায়েম করিয়াছি। যুক্তি আর সংস্কার এখানে পরস্পর 
বিরোধ করে। সুতরাং তাড়াহুড়া করিয়া আবরশ-উন্মোচন করিলাম। 
ভারত সরকারের ফিল্স-ডিভিশান, অরোর]। |ফল কর্পোরেশন, পাচ 
ছয়খানা সংবাদপরত্রর ক]ামেরাম্যানর। মিনিটে মিনিটে ছবির পর ছবি 
তুলিলেন। 'জ্বাল।ময়ী এক বন্তৃ হা দিলাম, অনুষ্ঠান যে খুবই সফল হইল, 
একথা ধন্ ভাষণে শঙ শত লোকের মুখে শুনিতে লাগলাম. [কিস্ত 
হায়, সংস্ক/রের দাসত্ব, প্রচলিত এপার [বিমুঢ় অন্ধত্ব কিভাবে বিশ্বগ্রাসী 
ক্ষুধা লইয়। জাত্টাকে বিরাট এক অজগরের মতন গ্রাম করিয়! 
রাখিয়াছে, ভাবয়। ব্যথিতও হইলাম। .সৎকারের আবার .দনক্ষণ 
কি? সংকার্ধে। বখনি হস্তক্ষেপ, তখনই তাহা শুভক্ষণ। আমি 
গড্ডপিকা-এবাহে ভািয়। লোকের সংস্কারান্থগ__ছুর্বশতার. সযে!গ গ্রহণ 
করিতে চাহি না। | 
তোমর! সংগঠন চ|লাও। সগেঠনে ছু্বলতা বা ফাকী রাখিও ন1)। 
ভিক্ষার টাকায় স্কীত-কলেবর মঠ ও আশ্রমগ্ডুপি এবং তাহা'দরই 
পদানুগত সংগঠনগুপি কেহ বিরুদ্ধতা করিয়া, কেহ অকর্তব্য হইলেও 
অবহেলা করিয় তোমাদের বিরুদ্ধে বাধার স্থষ্ি করিতে সক্ষম হইবেন 
ন।। কাজ যদি করিয়া যাও, বাধার ছুন্নজ্ৰ। গিরিমালা পদাঘাতে চূর্ণ 
সি রা সে যন 
নহে। কারণ, সে কাজ অতি 
সহজ,_-কাজে লাগ আমার আদর্শকে দিগবিদিকে বিস্তারিত করিতে, 
কারণ, সে কাজ তি কঠিন। ইতি 
আ|শীর্বদক 
স্বরূপানন্দ 


পঞ্চদশ খণ্ড 


(5385 ) 
কলিক।তা 
১৫ই মাঘ, ১৩৬৮ 


হরি 


কল্যাণীয়েছু 

প্লেহের বাবা __, গ্রাণভর1 শ্েহ ও স্পাশিস নি । 

আমি যে সাধন দিয়াছি, তাহা ছ্বাথা ভগবদদর্শন হইবে দাঁনিয়।ই 
দিয়াছি। হইবে কি না হইবে, এইরূপ মংশর রাখিয়া দেই নাই ॥ 
এখন বাকীটুক নির্ভর করে তোমাদের সাধনের নিষ্ঠা, একা গ্রত!, চেষ্ট।, 
উদ্ধম এবং অধ্যবসায়ের উপর, __সর্ধেপরি ভগব২কৃপ।র উপর | সন্দেহ 
লইয়! সাধন করিলে সাধনে গল্ভীরভা, নিবিড়ত', প্রগাঢ়তা আগে নাঃ 
এই জন্যই সাধনদাতা গুরুতে বিগাস স্থাপনের বারংবার আনুশামন 
করিয়!ছেন শান্তর এবং কুলগত-গ্রথ| । আমি যুক্তিবাদী স্থাতত্ত্যনীল 
সাম্তন্ত্রী গুরু, তাই তোমাদিগকে গুরুদেবের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্তি 
দিয়ছি । ইহার ঘে একট। বিপরীত ফলও ঘটতে পারে, তদ্বিষয়ে 
আমি দৃষ্টিহীন নহি। স্থাদীনতা পাইয়া গুরুদেবের যোগ/তা আর 
অযে।গ)তা। বিচারের তুগ্ছ ও অলাভনক পরিশমে তোমর। এসেকে 
নিজেদের বুদ্ধিশক্তিকে নিয়োগ করিয়া বিভ্রান্ত হইতেছ। ফলে, সাধনের 
গতিপথ মহ্‌। ছুর্মম এবং গতিবেগ হঠাৎ শিথিল ইইয়া পড়িতেছে। 

তোমাদের অঞ্চলে আমর পুনরাগমন আমারও অভিপ্রেত। কিন্ত 


এজন একদিকে যেমন আমার আমার প্রয়োজন, আ্ দিকে তেমন 


তোমাদেরও কর্মক্ষেত্র কিছু কিছু কাজ করিবার প্রয়োজন । সময় মত 
আমি আসিব, এই বিশ্বাসটা হারাই€ন। 
য়া তুমি নাক কিছুই বুঝিয়। -আদিতে পার নাই। 


৩১ 


পুপুন্কীতে গি 


খুতং খোয়া 
অনেকে কিন্ত প্রেরণা ও উৎসাহ সংগ্রহ করিয়াছে। কেহ কেহ বিন্লে 
'অভিভূত হয়। তুমি তাহা হও নাই বরিয়। নিন্দার কোনো কথা নাই। 
ওবে, জনচিন্তে খিরূপ ভাব স্থষ্টি হয়, এমন মন্তব্য ক্ষতিকর | আমত 
জীবন ভরিয়। বিরুদ্ধ অবস্ত/র মধ্য দিয়া কাছ করিয়৷ আ।গিতেছি, সুতরাং 
কে কিমনে করিল, ইহা দেখিবার অবসর পাই না। : শেষ নিঃখ।স 
আমি বুদ্ধ করিতে করিতে ত্যাগ করিব, আরামের সৃখশয়ন আমার জঙ্ত 
নহে। সমচিত্ত, সমহৃদি, সমনয়ন, সমপ্রাণ হইলে তোমর। আমার শমের 
সপ) বুঝিবে,__ইহা ছাড়া বোঝ। কঠিন। ইতি 


'আশীর্ববাদক 
শ্বূপানন্দ 


হরি কপিকাত! 
১৫ই মাঘ, ১৩৬৮ 


কল্াণীয়ান্গ £-_ 
পেহের মা প্রাণভর| স্নেহ ও আশি জানি৪। 


পুতর-কম্তাগণকে পিতামাতারা মানুষ করিতে প|রে না, ইহার কারণ 
এই যে, তাহাদের মনে উচ্চ গ্রেরণ। মঞ্চে তাহ।র] অবহেল|। করে। 
একটা দিনিষের অভাবে লক্ষ লক্ষ কিশের-কিশে(রীর জীবন ম|টি 
হইয়। যাইতেছে। - এই হজ সরল সত্য কথাটী কাহারও খেয়ালে 
আসিতেছে না। আমরা প্রায় প্রতি জনেই লবদধিগথাবিশার? কিন্ত 
জানিনা কেবল অভি এয়জনীয় সরল সহ সভ্যটা। তুমি তোমার 


৩২ দি 


পঞ্চদশ খণ্ড 


এই পিতৃহীনা তরুণী কন্তাকে নিয়ত উচ্চাকাজ্কার প্রেরণা দিও । 
আমিও মাঝে মাঝে তাহাকে পত্র।দি দিতেছি । 
আর একটা কাজ তোমাদের অবশ্যকরণীয়। তাহ! হইতেছে 
অনুকূল পরিবেশ স্থষ্টি করা। চতুর্দিকে তামণিকতার রাদত্ব চশিতেছে, 
ভয়কে ধর্ম নামে, অপরিধিত সঞ্চয়কে সাধুতা নামে চালান হইতেছে । 
মানুষের ধর্থবুদ্ধি বিকৃত করিবার জন অন্তায় এসত্য প্রচারের আশ্রয় 
লওয়! হইতেছে । উপায়কে দূষিত করিয়া লক্ষ্যকে মহৎ বলিয়৷ ব্যাখ্যা 
করা হইতেছে । মানুষের স্বাধীন চিন্তাকে দাবাইয়া রাখিয়া অন্ধ 
কুনংস্কারকে চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টাকে সনাতন তত্ব বলিয়া বুঝান 
হইতেছে । এমন সময়ে সত্যানুসরণকারী সাধকের পরিবেশ অনুকূল 
হওয়! একান্ত প্রয়োজন । এই জন্যই তোমার প্রতিবেশিগণের মধ্যে 
তোমাকে সাধ্যমত সদৃভাব প্রচারের চেষ্ট! পাইতে হইবে। ইতি-_ 
আশীর্বাদক 
স্বব্দপানন্দ 


(১৬) 
হরিও পুপুন্কী 


১৭ই মাঘ, ১৩১৮ 


কল্যাণীয়েযু ১ 

স্নেহের বাব! __, আমার গ্রাণভর। ন্নেহ ও আশিন জানিও। 

বিভিন্ন মহাপুরুষেরা৷ আদিয়৷ তোমাদের সহর চষিয়! যাইতেছেন, 
দলে দলে শিষ্ করিতেছেন আর তোমার হৃংপিওটী কেবল আছাড় 


৩৩ 


“ধুতং প্রেয়া 


খাইয়া মরিতেছে এই ভাবিয়! যে, হায়, হায়, সবাই যদি অন্তের শিষ্য হয়, 


তবে তোমার গুরুভাই আর কে হইবে? আমি বারংবার বলিয়!ছি, 
তোমাদের এই ছুশ্চন্ত। একেবারেই নিরর্থক, কারণ আমার যাহার! 
আপন, তাহারা শবরীর ন্যায় সুদীর্ঘ এতীক্ষায় আমারই জন্ত বসিয়! 
থাকিবে। আরও বলিয়াছি ষে, ছুনিয়।র ঘকল গুরাদেবদের নিজ নিজ 
শি্য-সংখ্যা বুদ্ধির চূড়ান্ত চেষ্টার পরেও এমন কতকগুণি বেয়াড়। 
লাক থাকিবেই, যাহারা ইহাদের কাহারও শিক্ হইবে না। এই 
সকল বেয়াড়া লোকদের মধ্যেই আমি শত সহ অনুবর্ী বাহির করিয়া 
লইব। | 
কথাটি! যে আনুমানিক নহে, কথাটা যে জলন্ত সত্য, তাহার প্রমাণ 
আমি এই সঙ্গে প্রেরণ করিলাম | তোমার এক গুরুভ্রাতার এক পত্র আজ 
আমার হস্তগত হইয়াছে । তাহাতে সে নিখিয়াছে,“আবাল্য আমার 
স্বভাব একগুয়েমি, ঘর| বিশেষিত। গড্ডলিকা-প্রবাছে চলিবার রীতি 
আমার চরিত্রে নাই। আমি এচলিত প্রথাগুণির মধে] মনের দাসত্ব ও 
বিচারের মূঢত্ব ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাই নাই। যখন স্কুলে পড়ি, 
তখন স্কুপের একজন দপ্তুরী এবং একজন সমপাঠীর নিকটে আপনার 
নাম শুনি: আপনার সাম্যবাদী, সমদ্শ, যুক্তিনিষ্ট ও বীধ্যবান্‌ ভাবধারার 
পরিচয় পাই |. আপনাকে না দেখিয়াই আমি মনে মনে আপনাকে গুরু 
করি। দেখিবার আগেই পিত।মাতার অনুমতি চাহি দীক্ষার জগ্ত। 
অনুমতি পাওয়! মাত্র ছুটিয়া যাই এবং গ্রথম দর্শনেই শির নত করি। 
কি ভাবে এই আ্সত্তব সপ্ভর হইল, আমি ধারণার আনিতে পারি. না। 
সেদিন গিতামাতা অনুমতি না দিলে এবং আপনি. আমাকে দীক্ষ ন! 
দিলে আদি হয়ত খ্রীষ্টান বা মুসলমান হইয়া যাইতাম । আমার একজন 
৩৪ 


পগদশ খু 


সতীথ শ্রীদ্ঁ- চৌধুরী পিতামাতার লঙ্্রতি লা. পাই 
দোটানায় পড়িয়া অর্ধোন্মাদ হইয়া রহিয়াছে। প্রচলিত হিন্দুধর্দের 
গৌঁড়ামি, স্ধীর্-মনোভাব, কুসংস্কার ও কুপমণ্ড কত! রে নে 
আমাকে উদ্ধার করিয়ছেন” ইত্যাদি ইত্যাদি । ণ 
এক্টা মাত্রলেকের এই একখানা মাত্র পত্র বছ-সংখ্যক লোকের 
মনোভাব বহন করিয়া আনিহেছে। কোনও "গরু াহাদিগকে শিখ 
করিতে পারিবেন না, আমার শিষ্যদলের অধিকাংশ তাহাদের মধে)ই 


আছে। অতএব অপর ধর্মুসংঘের বৃদ্ধিকার্যে রত গুরুদেবদের সাফল্যে 
তোমর| এক কণাও ঈর্ধ্যাকাতর হইও না। ইতি__ 


আশর্ববাদক 
স্বব্দপানন্দ 
(১৭) 
হরিও পুপুন্কী 
১৪ই মাঘ, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েযু £__ 


স্নেহের বাবা __, গ্রাণভর| স্সেহ ও আশিস জানিও। 


পুপুন্কী আসিয়। তোমার পত্র পাইলাম। পত্রথান। কণিকাতায় 

থাকিতে পাইলে বড় কাজ হইত। তোমার পত্রে ষে মব ইদ্দিত আছে, 

তাহার মঘাবহার কপিক।তা-মগ্ুলী অবশ্তই করিতেন। হরি- কীর্তন 

শোভ।যাত্র। অগাধারণ স|ফল্য অর্জীন করিয়াছে । আলাদ-হিন্দ-বাগে 

ভাষণূকালে কর্ণওয়াদিশ ইট শুশ্রযু জনতায় জাম হইয়। গিয়াছিল?। 
৩৫ 


ধৃতং প্রেষ। 


ট1মবাস অর্থ ঘণ্ট| বন্ধ ছিল। কিন্ত একটা জিনিষ দেখিলাম বড় 
চমৎকার । স্বামী বিবেকানন্দের ধাতুমূত্তির আবরণ-উদ্মোচন করিতে 
ক্মামি যখন অগ্রসর হইলাম, তখন শহরের সেরা সেরা ভদ্রলো কগুলি 
ক্যামেরার সম্মুখে আমিবার জন্ত যাহ! সুরু করিলেন, তাহা কৌতুক- 
জনক। স্বামী-বিবেকানন্দ-শতব।ধিকী-কমিটি আবরণোস্মোচনের কাজের 
ভার আমাকে দিয়া তোমাদের মণ্লীগুলিকে গৌরব দিয়াছেন। 
কলিকাতার মণ্ডশী এবং চতুল্পার্শস্থ অসংখ্য আখগ্ু-মগ্ডলী এই অঙুষ্ঠনে 
যোগ দিয়! অনুষ্ঠানের গাভীর বর্ধীন করিয়াছেন। আমাদের কীর্তন" 
শো1ভা-যাত্রায় পাচ হাজারের উপরে অথ ছিল। 


এই ব্যাপারে বদরপুরের পবিত্র এক টাকা, কাটিহারের রমণী পাঁচ 
টাকা, আলিপুরদুয়ারের সমস্ত দশ টাকা, শিলিগুড়ির সন্তোষ পচিশ 
টাকা, স্বতঃগ্রণোদিত হইয়া পাঠাইয়াছে। একন্থানে নৎকার্ধয হইতেছে 
জানিলে ব্যয়-নির্বাহের জন্ত দশ স্থান হইতে আপনা-আপনি অর্থ 
আসিলে ইহা অতিশয় শুচি মনোভাবের পরিচায়ক হয়। শৎকাদ 
যেখানেই হউক, আমরা গ্রত্যেকে নিজ নিজ ঘরে ৰসিয়া স্বতঃপ্রেরণায় 
দূর হইতেও সহযোগ করিতে পারি, যদি অস্তরে সেই শুচিতা থাকে । 

এখন আমি প্রধানতঃ ত্রিপুরার অতি দুর্গম পাহাড়-অঞ্চলগুলিতে 
যাইবার জন ব্স্ত। এই সব ভ্রমণে শারীরিক. ক্লেশ ত হয় চূড়ান্ত, 
ভদ্ুপরি অর্থব্যয় হয় সাধ্যাতীত। এবারকার বায়ের টাকার আহটা 
বেশ মোটা। শরীরের রক্ত জল করিয়াই ভাহা মংগ্রহ করিতে চাহি, 


টাদা তুলিয়া! নহে। তুমি কি এবারও পাহাড়ে সঙ্গে যাইতে চাহ? 
সংসারের কর্তব্যগুলির কথা মনে রাখিও। গৃহস্থ কর্খার! মাঝে মাঝে 
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পঞ্চদশ খও 

ঘর ছাড়িয়া ধর্ম।ভিযাঁনে বাহির হইলেই যথেষ্ট, সকল সংসারী কর্তব্য 
ছুঁড়িয়! ফেলিয়! ঝাহির হইবার প্রয়োজন নাই। 

তোমার বন্ধুটীর বিবাহের কথা লিখিয়াছ। বিবাহের মত ব্যাপারে 
বাহিরের উপদেশের কোনও মুগ্য নাই। কালই আমি ভিগবয়ের 
একটা ছেলেকে পিখিয়াছি,_-“বিবাহ সম্পর্কে অন্তরের নির্দেশ বুঝিয়। 
কাজ করিবে, বাহিরের চাপে নহে।” মে কথা তোমার বন্ধুর পক্ষেও 
প্রযোজা। ইতি 


আশীর্বাদ ক 
স্বরূপানন্দ 
(১৮) 
হ্যিঃ ডিক্রগড়, রেল-কলোনি 
২৫শে মাঘ, ১৩৬৮ 
কল্যাণায়েযু 2 


খেহের বাঝ|-_, গ্র।ণভর] স্নেহ ও আশিল নিও । 

মানুষের কুসংস্করের স্থযোগ লইয়া আমি ধর্গ্রচার করিতে চাহি 
না। এ মর্খ্ে লিখিত আম।র পত্রে তুমি বিশেষ সহষ্ট হইয়াছ লানিয়। 
স্থখী হইল1ম। ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং হায়োপেত যুক্তির উপর যদি 
ধর্শানুঠ।ন। না দীড়ায়। তাহা হইলে পরিণাগে ধর্ম 
প্রবর্তকের মুল উদ্দেত ও আমল লক্ষ্য কতকগুলি 
হাঁচি-টিকটিকির চাপে পড়িয়। চ্যাপ্ট| হইয়। ষয়। তুমি ঠিকই লিখিয়াছ 
যে, প্রকৃত খেজুরিগুড় যাহারা খাইয়াছে, তাহার! পৌষ-মংক্রাস্তির দিনে 
ডেজাল থেজুরিগুড় স্পর্শও করে না। অনুবর্তীর মংখ]। আমাদের ঝরং 


৩৭ 


ধূতং গ্রেম। 


কমই হইল, ইহাতে কি.আসে যায়? যাহারা আমাদের চিন্তা, গ্রাণ, 
আদর্শ ও আত্মর সহিত নিজ নিজ চিস্তা, এাণ, আদর্শ ও আত্মাকে 
মিলাইয়াছে, তাহারা, চিরকাল ভেঙগাল-বজ্দিত খাটি থাুক* . ইহা 


বাঞ্ছনীয়। নাম করিয়া কাহাকেও ছোট করিতে চাখি না, এদেশে 
গক্তিতত্বের পরিবেশন করিতে করিতে অনুশীলনকে নিয়ন্তরে ফেলিয়া 
রাখিয়। অতি সাধারণ নিকৃষ্ট রুচি ও নিকৃষ্ট বুদ্ধির লোকদিগকে দে 
ভিড়াইবার কৌশল অতীতে অনেকেই অবলম্বন করিয়াছেন এবং ইহার 
ফাল তাহাদের উচ্চ উচ্চ তত্ব কেবল কথার কথাই হইয়া রহিয়াছে। 


ইঠি 
আশীর্ব্দক 


স্বরাপানন্দ 


হরিস্ ডিক্রগড়, রেল-কলোঁনি 
২৬শে মাঘ, ১৩৬৮ 

পরম কল্যণীয়েযু :__ 

ন্নেখের বাধা__, গাণভর] ন্সেহ ও আশিম নিও। 

তোমার রচিত ইংরাগি ও বাংলা কবিতাগুণি পঠ করিলাম। 
রচনার দিক্‌ দিয় এগুণি এখনও অপরিপন্ধ হইলেও ভাবের দিক দিয়! 
অতুলন। এইগুলি এখন একাশের প্রয়োন নাই। 'তুমি আরও শত 
শত কবিত| লিখিয়। খ|ত|য় টুকিয়া রাখ, একদিন কাজে আসিবে। 
আর, তোর অগ্থগীলনটীকে অব্যাহত রাখিবার জঙ্ত কবিতা রচন|য় 
পটু বা আগ্রহী আরও দ্শঙনকে লইয়া একটা অনুশীলন-কেন্দ্র কর, 

৩৮ 


পঞ্চদশ খণ্ড 


বেখানে বণ্তাহে তোমরা একদিন মিলিত হইবে, পরমানন্দে নামকীর্তন, 
উপালন। গুভূতি করিবে এবং তৎপরে নিজেদের মধো স্বরচিত কবিতার 
আবৃত্তি করিবে । এভাবে নিঙ্গের ব্যক্তিগত ও একক অনুশীলনকে 
'একটা। ব্যাপক এবং সর্বানব্যাপী নুণীলনে পরিণত কর । 

তোমার ইংরাজি কবিতার এ পংক্তিটি আমার খুবই ভাল লাগিয়াছে, 
যাহাতে তুমি লিখিয়।ছ,_“1১০০ ও 10 ৪1], 5670 10 72" ইহা 


অন্বৈততত্বের কথা, উচ্চন্তরের' কথ।। ইহার অনুভূতি আসিলে জীবন 
খন্ত। ইতি 


আশীর্কাদক 
অ্বব্ধপানন্দ 


হরিপ্ত ডিক্রগড়, রেল-কলোনি 
২৩শে মাঘ, ১৩৬৮ 

কল্য।ণীয়েযু 

স্নেহের বাবা__, ভোমর1 সকলে আমার গ্রাণভর স্নেহ ও আশিস 
ভানিবে। 

তোমার পত্র আমি পাইয়াছি, লঝাব দিবার অবখর করিতে পারি 
আই । অষ্টগ্রহের মমাবেশ হইতে রক্মী পাইবার জন্ত দিকে দিকে যে 
অভাড়ুত রকমের কীর্তন, যন্ত, পু্া আদর অনুষ্ঠান হইল, তাহার মধ্যে 


ভালটুকু এই যে, যেকোনও একট। কারণকে আত্রন্র করিয়। লোকে 


ভগবচ্চিন্তা করিল। িত্ত অখওদের সাধন “অভীঃর সাধন, ভয়ে 
০] 


ধৃতং গ্রেয়। 


পড়িয়া ভগব।নকে ডাক। তাহারা! অতি নিকৃষ্ট ধরণের ধর্ণাচর্চা বলিয়। 
মনে করিয়া থাকে । বিপদে আর সম্পদে নকল সময়ে মকল অবস্থায় 
তোমরা ভগবানকে ভ।কিবে। অষ্টগ্রহ-নমাবেশের মত নিতান্তই এক 
পরনির্ভর দৈব ঘটনার মহিত তোমর! তোমাদের ধর্দদকাধ্যকে সংযুক্ত 
বা বিষুক্ত করিবার জন্য কোনও বিশেষ অধ্যবস।য়-প্রয়োগ করিতে পার 
না। আগ্রহ কেন, নবগ্রহের যিনি পরমগ্রতুঃ তাহার তোমরা উপামক । 
ভয়ের চাঁপে নাম করার মধ্যে তোমাদের কোনও প্রশংন। হইতে পারে 
না। যে যেভাবে ভগবানকে ড1কিয়াছে, বেশ করিয়াছে, ভাল 
করিয়াছে, তাহাদের ধর্থান্ুশীলনের এই তামমিক চেষ্টাও নিন্দনীয় নহে, 
তবে তোমর| চিরকাল নির্ভয়-হৃদয়েই অভয়ন্র্ূপ নামের সেব। করিও । 
ইতি 

আীর্ববদক 

স্বপানন্ৰ 


(২১) 


হরি ডিক্রগড়, রেল কলোনি 
২৭শৈ ম।ঘ। ১০৬৮ 


পরমকল]াণভাজনেধু ১ 
স্নেহের বাবা__, গ্রাণভরা। স্নেহ ও আশিস জানিও । 


মোহনবাড়ী। বিমান-ঘাঁটিতে নামিয়াই দেখি, ডিক্রগড় মহরের বহু 


গণ্যমান্ত অসমিয়া, মাড়োয়ারী ও বালী নেতৃস্থানীয় সজ্জনের। অভার্থনার 
৪০ 
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জন্য উপস্থিত । ডিক্রগড় আমার নিকটে নৃক্তন সহর নহে, ইহারা 
সকলেই আমার একাস্ত আপনার জন। সুতর|ং প্রথম প্রশ্নই 
শুনিলাম,_“কলিকাভায় স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিগুত্তির আপনি 
আবরণ উন্মোচন করিলেন। অনেক পত্রিক।তেই একেবারে প্রথম 
পৃষ্ঠার আপনার ছবি দেখিলাম, কিন্ত আপনার যে অপূর্ব ভাষণটার 
দরুণ কর্ণ€য়াণিশ স্বীটের ট্রাম-বান বন্ধ হইয়া গেল, তাহার রিপোট” 
কোথায়ও দেখিলাম না কেন?” আমি বলিলাম,_“ইলেকশানের টাইম, 
যীশুর জন্ম, গুরুগে।বিন্দের জন্মা, বিবেকানন্দের জন্ম, নেতাজী সুভাষের 
জন্ম, সরস্বতী পূজ! আদি করিয়।৷ একটার পর একটা গুরুতর ঘটন| এমন 
নাটকীয় শোতে এই সময়ে চপিয়াছে যে, আমার মনে হয়, কোনও 
সংবাদপত্রই এই সময়ে কহারও প্রতি পূর্ণ স্থবিচার করিতে সমর্থ নহেন। 
সুতরাং আমার কাজের বিবরণ কিছু দিন আর না দিন, ছবিটাও ভ. 
ছাপাইয়াছেন! তোমর| ইহাতেই সন্থষ্ট হও 1” 

একজন বলিলেন,_“মংবাদপন্রসেবীদের যাহ] ভ্গী লক্ষ্য করিলাম, 
তাহাতে মনে হইল, আপনার ছবিটা ন| ছাপিয়। যদি বিবেকানন্দের 


গতিমুন্তির আবরণ উন্মেচন ছবিটুকু ছাপা! যাইত, তবে তাহার! তাহা 
করিতেন।” 


আমি বলিলাম,__“ইচ্ছা করিলে তাহ।৪ তাহার। করিতে পারিতেন, 
একটা তুলির দুইটা পৌচ দিয়। আমার চেহীরাট। ছবিটা হইতে তুলিয়। 
দেওয়া কঠিন কাজ ছিল না। তাহা যখন তাহারা করেন নাই, তখন: 
তোমর] তাহাদের এ্রশংসাই করিবে, নিন্দা করিতে পার না” 
অন্ত একজন বলিশেন,_“নিন্দ। করিতে চাহি না, কিন্তু সত্য কথ। 
বলিতে পারি। দুই তিন দিন হয় আমাদের কলিকাতার পরিচিত, 
৪১ 
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গশ্াীদের নিকট হইতে ২৮শে জাহুয়াযী তারিখ জাপনি কি 
বিগ্লকর কাণ্যগুলি করিয়াছেন বা করা ইয়াছেন, তাহার বিধরণ পাইয়ছি 
.এবং তাহার! প্রত্যেককে এর করিয়াছেন যে, একজন অকপট সমাজ- 
সেবীর কৃতিত্বকে চাঁপিয়৷ না রাখিয় সত্যপ্রচার দ্বারা জনসমাজকে 
লাভবান্‌ করিতে ইহাদের কার্পণ্য কেন ?” 

আমি বপিলাম,_-“কেন, আনন্দবাঁজার আমার সম্পর্কে অন্ত খবর ন! 
দিলেও আমার বন্তুতা সম্পর্কে দুই ভিন পংক্তি লিখিয়ছেন। শোক 
সেবক দেড়টা কলম ভরিয়া আমার ভাষণের মর্ম এচার করিয়াছেন 
ইহাতেই সনথষ্ট থাক । কেহ ছবিটা ছাপাইয়াছেন, নীচে নামটা 'পরান্ত 
দেন নাই; কেহ ছবিটা ছাপাইয়! নামটা কায়রেশে দিয়াছেন, কিন্ত খবর 
নাই; এইসব আলোচনা করিয়। মন খারাপ করিয়৷ লাভ কি? আমর] 
কি নামের কা্।ল যে, পত্রিকায় নাম উঠিল নাবলিয়া ছুঃখ করিব? 
বিগত পর়ছচালিশ বৎসর ধরিয়া জণসাধারণের কাছে চাদা না তুণিয়াও 
যে শেব] দ্রিবার চেষ্টা কখনো| গ্রামে, কখনো মহরে, কখনো পার্বত্য 
'উপলাতিদের গৃহে গৃহে দিবার চেষ্টা করিতেছি, সংবাদপত্র সেবকেরা 
তাহ। জানেন না বলিয়া তাহাদের দোষ দিতে পারি না। আমরা কি 
সংবাদপত্র পরিচাখকদের জানিবার মতন করিয়া কোনও কাজ করি- 
য়াছি? তাহাদের জানিবার মত করিয়া কাজ করিতে অনেক সতি- 
কারের কাজের ভিতরে একটু-আ!ধটু ফক্িকারেরও আমদানী করিতে 
হয়। নতুবা তাহাদের চক্ষু ঝলমায় না। চক্ষু না ঝলমাইলে মমাজ- 
কর্মার কৃতিত্বের বা অকৃত্ধিত্বের উপর তীহারা লেখনী ধারণ করিবেন 
কেন? অতীতে “মঞীবনী। পত্রিকায় গ্রতিটা সংবাদ আমাদের জাতি- 
গঠন প্রচেষ্টার কিছু না কিছু সংবাদ পরিধেশন করিতেন। তাহার 

৪২ 
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কারণ এই বে, গ্রাতঃস্মগণীয় ক্ৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের নৈতিক মেরুদও 
অত্যন্ত-শক্ত ছিল এবং কর্তবান্ঞন খতীব প্রথর ছিল। তিনি আমাদের 
বাহুকে জাতীয় চরিত্রের দৃঢ়ত। সম্পাদনের সহায়ক বলির! মনে করিতেন । 
আমকে গিয়া কুষ্বাবুর নিকটে আত্মপরিচয় দিতে হয় নাই, তিনি 
নিজের প্রেমে আমার খোঁজ করিয়াছিলেন । বাংলার আসন্ন নৈতিক 
অধঃপতনের সম্ত।বনার মূলে এই বীরেন্্-কেশরীর লেখনী এবং আমার 
ক্ষীণ ক যুগপৎ গর্জন করিয়া যাইতেছিল । আদ্গিকার কোনও সংবাদ- 
পত্রের মেরুদণ্ডে সেই সবলত। ন|ই যে, অপক্ষপাত দৃষ্টিতে সমাজের সর্ধ্ব- 
স্তরের লোকদের কাজ্জের খোজ নেন। অনেক সংবাদপত্র ধম্মনৈতিক, 
চারিত্রিক ও আত্মেননতিমূলক বিষয়ের সংবাদ অপেক্ষা রাজনৈতিক 
সংবাদকে অধিকতর প্রয়োজন মনে করেন। অনেক সংবাদপত্র চারি- 
দিকের আজ সংবাদ ব্ধণের চাপেও এই দিকে লক্ষ্য রাখিতে পারেন 
না। যাহা চমকপ্রদ নহে, তাহা সংবাদ নহে, অনেক সংবাদপত্র- 
পরিচালকের ইহ1ও ধারণ| আছে | ছেমরাশ্ুন্ হইও না। অনেক 
€লোকেরই গ্রতিষ্ট। সম্পাদকের! গড়িয়া! দিয়াছেন, কিন্ত আমাদের প্রতিষ্টা 
তাহাদের দাক্ষিণ্যে উপর নির্ভর করে না। যেই প্রেমকে আশ্রয় 
করিয়া শুরুণ বয়সে ঘর ছাড়িঘ/ছিলাম, সর্বসাতি ও সর্দবণে সেই প্রেম 
যদি বিলাইয়া যাইতে পারি, তবে অন্ত কাহারও দয়া-দক্ষিণ্যের এয়োজন 
হইবে না। কেন তোমর| বিচলিত হইতেছ ? যীশুগ্রীষ্টের লীবৎকালে 
কয়খান। পত্রিকাতে তাহার ভ্রমণ-তালিক1 ছাপান হইত? এমন কি 
আমেরিক| হইতে জয়মাল) অজ্জন করিয়। আমিবার আগে স্বামী 
বিবেকানন্দকে, আর নোবেল-প্রাইজ অজ্জন করিয়া আমিবার আগে 
রবীন্দ্রনাথকে তোমাদের কয়টা পত্রিকা মাথায় তুলিয়া ন।চিয়াছিল ? 


৪৩ 
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বাংলাদেশের অধিকাংশ দিংই-পুরুষ মংব|দপত্রের হাত! ব্যতীত, কেহ 
কেহ সংবাদপত্রের বিরুদ্ষভার মদ) দিয়া, নিঙ্গেদের প্রতিষ্ঠা নিজেরা 
অর্জন করিয়াছেন। এসব কথা তোমরা ভুপিয়া যাও কেন? আমি 
তোমাদের অন্তরের ব্যথা বুঝি, সেদিন গৌহাটাতেও, আমি অনেকের 
মুখেই এই কথাগুলিই শুনিয়াছি, কলিকাতা ত্যাগ করিবার পুর্বে এমন 
অনেক লোক ঠিক এই অভিযোগগুণিই আমর নিকটে আিয়। 
করিয়াছিলেন, যদিও তাহাদের মধ্য একজনও আমার শিষ্য নহেন। 
কিন্তু তোমর। সংবাদপত্রের প্ররেচনার দিক্‌ হইতে নজর ফিরাইয় 
তাহাদের দ্রিকে নয়নপ।ত কর, যাহাদের সেবাই তোমাদের জীবনের 
ধর্ম। গ্রেমই আমাদের পৌরুষ, গ্রেমই আমাদের উপজীবিকা, গ্রেমই 
আমাদের জীবনে সর্কে।পরি সত্য, সংবাদপত্রে নাম জাহির করা আম|দের 
পক্ষে একান্তই অপরিহার্য নহে। মংবাদপত্র গুলি সংবাদ পরিবেশন 
করিয়া! সমাজের সেখ করিয়া থাকেন, তাহারা যদি আমাদের সংবাদ 
প্রকাশ করায় অন্গবিধা বোধ করেন, এুকাশ করিবেন না। সংবাদ- 
পত্রের দাক্ষিণ্যের প্রতি আমাদের দসম্থলভ লোলুপতাও নাই, তাহাদের 
কূপণতার প্রতি আমাদের অন্তরের এককণা বিরক্তিও নাই । রাগ- 
দবষ-বজ্জিত হইয়। আমরা জনসমাজের সেবা করিব। যশ হইল না 
বলিয়া ত আর সমাজের সেবা পরিত্যাগ করিতে পারি না। এই 
জীবনটার উপর দিয়া বারংবার হত্যারুর হত্যা-চেষ্ট। চলিতেছে, চরণে 
. বিষাক্ত স্চিকা গ্রবেশ করান, খাছ বিষ মিশ্রিত ঝরিয়া দেওয়া, প্রকা্ঠ 
সভাস্থলে শাণিত চুরিকা লইয়া! অগ্রসর হওয়া, গুগুভাবে অন্তর হস্তে 
বছরের পর বছর পিছে লাগিয়। থাকা, গৃহদ।হ করিয়! দগ্ধিয়া মারিবার 
চেষ্টা কর। ইত্যাদি করিয়া কত রকমের অপচেষ্টাই যে হইয়াছে, বলিবার 
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নহে। তবুত বাবা, কাজ করিয়া বাইতেছি। যে কাজ সুদুর আঅতী 
কালে ধরিয়াছিল।ম, সে কাজ ত এখনে! ছ|ড়ি নাই। সংবাদপত্রের 
উদ্ভাসিত সংবাদ কি এই মাহুবটাকে নৃহন করিয়া! কর্পু-প্রেরণ| দিবার 
কোনও যোগ্যতা রাখে যে, তাহার অদাক্ষিণোর পানে তাকাই] আমরা 
দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেণিব ? তোমরা মন হইতে সকল দূর্বলতা দুর কর, বেই 
প্রেম দিয়! বিখ বশ করা যার, সেই প্রেমের তোমর| উপাসক হ৪। সেই 
প্রেমকে অবলম্বন করিয়া ছোমরা পথ চল | তোমর| যে নিজেদের মধ্যে 
এঁক্য বন্ধিত করিতেছ না, তোগর! যে নিজেদের ত্যাগকে গগনম্পর্শী 
করিতে পারিতেছ না, 'তোঁমর| যে অধাচক বৃত্তির মহিমাকে প্রম|নিত 
করিঝার জন্ঠ প্রতিজনে আগ্রহী হইতেছ না, তোমরা বে নিজেদের 
ক্ষুদ্র শক্তিকে বাড়াইয়। অনন্ত বিস্তৃত করিবার জঙন্ত চে্রিত হইতেছ না, 
ইহা দ্বারা ত বাব! তভোমর! তোমদের ক্ষতি করিতেছ। নেই ক্ষতির 
তোমরা পুরণ" কর। সময় আিলে সংবাদপত্রপমূহ নিজেদেরই গরজে 
তোমাদের বনদনা-গীতি গাহিয়। নিজদিগকে ধন্ত মনে করিবেন । প্রেম, 
মর্বণিঙ্ননকারী প্রেম, বিশ্বগ্রাসী প্রেম, আর সেবা, ইহারই বলে 
তোমরা স্বগ্রতিষ্ঠ হও,_বাহিরের পানে তাক|ইও না” 
ইহার পরে এই প্রসঙ্গ শেষ হইল । 


ডিক্রগড়ে উপাননা, কীর্তন, গ্রভৃতি বেশ সফলের মহিত 
চলিতেছে । তিনস্থকিয়ার গ্রগ্রমটুকু সারিয়াই কলিকাতা রওন! 
হইবার আকাঙ্ষা। ইতি 


আশীর্ববাদক 
অ্বরূপীনন্দ 


ধূতং গ্রেমা 


(২২) 
কলিকাতা 
ওরা ফাল্গুন, ১৩৬৮ 
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স্নেহের বাবা__, গ্রাণভর| মহ ও আশস জা।নও । 

গতকল্য সন্ধ্যার পরে কলিকাতা পৌছিয়াছি। পথে গুরুতর বাম্পিং 
হইয়াছিল। কল্যাণীয়া সাধনার আজও বমন চলিতেছে । : আমার 
শরীর খুবই খারাপ বোধ করিতেছি । আমি নিজের শরীরের অবস্থা 
বুঝিয়। কর্মমতালিকা প্রণয়ন করিয়া থাকি । যাহারা শ্রম করিতে 
ভালবাসে, তেমন লৌকেরও বিশ্রামের গ্রয়োজন আছে। কিন্ত তোমরা 
অতিরিক্ত কর্ম লিকা। করিয়া আমাকে সর্বাক্ষণের জন্ঠ বিব্রত রাখিয়ছ। 
ফলে যেই সময়টুকু আমি বিশ্রাম অর্থাৎ, স্থানীয় গ্রামের অতিরিক্ত 
অন্ততর জরুরী কর্তব্যসমূহ পালন করিতে করিতে দর্শনার্থীদের পিপাস। 
মিট।ইতে পারিতাম, সেই অবপর. মিলে নাই। পুর্ব্বান্থে অনুমতি ন। 
লইয়া তোমরা যেনৃতন কর্মৃতালিক1 গ্রচার করিয়াছ, কাজটি কি খুব 
ভাঁল করিয়াছ? সম্প্রতি কিছুক!ল ধরিয়াই সর্ধত্র. আমি জানাইতেছি 
যে, আমার হৈরী কর্ম্তলিকার মাঝখানে নৃতন কর্মতালিকা কেহ 
গ্রবেশ করাইয়া দিও না। এই শকণ। গ্রয়োজনীয় কথার গ্রতি তোমাদের 
কর্ণপাত করিবার সময় বৌধ হয় এখনও হর নাই। আমি অত্যন্ত 
ক্লিট এবং গীড়িত বোধ করিতেছি। 

তোমাদের মধ কেসল হুজুগ প্রাধান্ত পাইতেছে। কি করিলে 
লোকের চোখে তাঁক্‌ লাগিবে, ইহা ভোমাদের লক্ষ্য হওয়। উচিত নহে? 
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আমি তোমাদের কাছে হিসাব চাহিতেছি যে, এবার আমার ওখানে, 
যাওয়া উপলক্ষে তোমাদের স্থায়ী আধ্যাত্মিক লাভ কি হইল? আমার" 
পত্রকে তিরস্কার বলিয়া না ভাবিয়৷ আন্মলমীক্ষার নির্দেশ বলিয়া! গণন। 
করিও। প্রকৃত কর্মের নিরাপদ ও সুনিশ্চিত ক্ষেত্র হইতেছে, হুভুগ- 
বজ্দিত মন। মন হুজুগ-বর্জিত না হইলে কোন সন্যকারের কাজ. 
তোমরা করিতে পারিবে না। এই পত্র তোমাদের কাহার৪ প্রতি 
ব্যক্তিগত সম।লে।চনা নহে । প্রত্যেকের প্রতি ইহা তোমাদের বার্থ 
মূশাবৃদ্ধির নির্দেশ । হুছুগ করিয়া নিজেদের মুল্য কমাইতেছ। জপ- 
যজ্ঞ একটা মূল্যবৃদ্ধির অনুশীলন । সেই সময় তোমর| বহু লোককে 
নিঃস্তব্ধ থাকিতে বাধা করিয়া এবং নিজেরা নীরব জপে নিরত হইয়া 
অনুষ্ঠান ও অনুষ্ঠাতা উভয়ের মৃল্য বাড়াইয়াছ। তাহার পরক্ষণেই অন্ত 
একট। অনুষ্ঠঠন রাখা তোমাদের সঙ্গত হয় নাই। 


. সর্বস।ধারণের জন্ত এতিিত মন্দিরে পক্কান্ন ভোগ নিষেধ করিয়াছি 
এই নিষেধের যুভ্তিবুক্ত কারণও কথায়, লিখায়, ছাপায় একাশিত, 
হইয়াছে । এখনও তোমরা গরশ্ন কর, পান ভোগ দিব কিনা। কেন, 
অমি কি জীবন ভরিয়া একই কথা লক্ষবার বলিব? 
তোমাদিগকে দোষী করিবার জন্ পত্রখানা লিখি নাই। কিছুই 
ন লিখিলে তোমরা কি করিয়া বুঝিবে যে, কোথায় তোমাদের আত্ম- 
ংশোধন করিতে হইবে? বাহির দিয়া নহে, ভিতর দিয়া সকলের 
পরিচয় । তোমরা একটু ভিতরের দিকে হাকাও। ইতি 


আশীর্ধবাদক 
স্বূপানন্দ 
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(২৩) 


কলিকাত! 


হরি ৬ই ফান্তন, ১৩৬৮ 


কল্যাণীয়েসু ১ 
স্নেহের বাবা, গ্রামভরা মেহ ও আ।শিম জাঁনিও। 
আমি ভোমাদের গ্রামটা ছাঁড়িননা। আিবার পরেই সা্প্রদায়িকতা- 
বাদী শাক্ত-বৈষ্ণবাদি হিন্দুনামধারীর। তুমুল বিতও। উপস্থিত রর 
তোমাদের গ্রাণ অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে বলিয়৷ তোমার এক গুরুত্রীতার 
পত্রে অবগত হইলাম । ধান্লিক হিন্দুদের মগজের বুদ্ধিই কিছু আলাদ| 
রকমের। পৃথিবীর সকল ধর্ম বলম্বীর নিজ নিজ ধর্মকে বিশ্বগ্রমারী 
বিস্তার দান করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া যে সময়ে দৃঢ়পদে কেবলই 
অগ্রসর হইতেছে, সেই সময়ে ইহারা নিজেদের মধ্যে অকারণ যুধামান 
হুইয়। কেবলই করিতেছে শক্তিক্ষয় আর আত্মীয়জনের মধে) শক্রুতাবৃদ্ধি। 
আব্ম-কলহের এই অসাধারণ নৈপুণ্যের দরুণ দিকে দিকে ইহাদের 


শটতেছে লাুনা ও অপমান, তবু এককণা চৈতন্য নাই। তোমরা এই 
সকল উত্মার্গগামী মুর্খদের তর্ক-বিতর্ক লক্ষমাত্র না দিয় ইহাদের অপ- 
প্রভাবের যাহারা অধীন নহে, সেই সকল প|হাড়িয়। জাতিগুলির মধ্যে 
খ্রুবেশ কর। ইহার! দেওয়ালের লিখন দেখিতে পাইঞ্ডেছে না, চক্ষু 
থাকিতেও ইহার! অন্ধের মত চলিতেছে, বিষম ছুর্গীতির রাস্তা ধরিয়! 
চোখ বুলিয়। ভীরবেগে ছুটিতেছে। ইহাদের মতিবুদ্ধি এবং প্রত্যয় সবই 
কুসংস্কারের দাস। এই জন্থাই স্বাধীন চিন্তা। এবং নিরপেক্ষ যুক্তিকে 
৪৮ 
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ইহারা ভয় পায়। চ্োম।দের সেই ভয় নাই, তোদের নেই ভর্বলভ। 
নাই, নিংশক্কে তোমরা বন-পর্কাতে ছড়াইয়া পড়, শত শন অজানিত 
নরনারীর আন্তরে বিশুদ্ধ ব্রহ্গবাদের দিব্যাগ্রি গ্রজ্গলিত কর, শত্তবুগ- 
অঞ্চিত অন্ধকারবাশি দুর করিয়া দিয়া ছোোমরা নৃন্তন শআধ্যাবর্ভ রি 
কর। শান্ত আর বৈঝুবের] নিজেদের এচলিভ সংস্কারের গঞ্তীর মধ্যে 
থাকিরা যে ঝাহাকে খুশী কেবল আঘাতই করুক, সে 'াঘান্ত 2্োমাল্র 
উপরে পড়িলে তোমন্াা প্রতিঘাত এাদনে তৎপর হই না, উপেক্ষা 
করিয়া বাও, জীর্ণ পচ। ছূর্গন্ধময় অন্ধসংস্কারাচ্ছনন ধর্মান্ধদ্রিগকে নিজেদের 
কশ্মফল নিলেরাই আহরণ করিবার জন্ত ফেলিয়া রাখি! তোমরা! 
তোমাদের বিশ্বব্জির-মাধনায় অগ্রমর হইন্স। বাও। ইহ। আমার উপদেশ 


বা পরামর্শ নে, ইহা আমার ইঙ্গিত বা নির্দেশ নহে, ইহা আমার 
লজ্বনীয় আদেশ। ইতি 


আনর্ধাদক 
স্বব্দপানন্দ 
(২৪) 
হরি কলিকাতা 
৭ই ফান্তুন, ১৩৬৮ 
কল্যাণীরান্থ £__ 


স্সেহের মা, আণভর] স্নেহ ও আশিন জানিও। 
তুমি একাকিনী এবং তদুপরি নারী, এই কারণে ঘরে ঘরে ঘুরিয়!, 
আমে গ্রামে পর্ধ)টন করিয়া অথও-মংহিত। পাঠ করিয়া মানুষের মনে 


৪৯ 


ধুণ্তং গ্ররেযা 
নবোদ্দীপনা স্থষ্টির কাজে লাগিয়া যাইতে পারিত্েছ না বলিয়। ব্যথিহা 
হইয়াছ। তোম।র এই ব্যথাটুকু তোমার এণের অশেষ কোমলতার 
পরিচয় বহন করিতেছে । 
কিন্ত তোমার 'াণে দুচতাও দেখিতেছি। দেখিতে পাইতেছি, 
ব্যথ। পাইয়া মেই বাথ।কে হৃদয়ে লুকাইয়। রাখিযাই তুমি কর্তবা শেষ 
. করিতে চাহ না। তুমি অথগ্ড-মংহিতা। হইতে বাণী-সঙ্চলন করি 
হাজারখানিক ছাপাইয়া৷ তাহা চাঞ্িদিকে গ্রচারের ব্যবস্থা কহিয়ূছ। 
এখানে তোমার পৌরুষ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, এখানে দাঁপ্ত শোর 
তোমাকে আধিক ত্যগ-শ্বীকারে গ্রবুদ্ধ করিয়াছে। চোমার এই 
সন্দান্ত সকলের অন্ুকণণীর । তোমার এই ছৃষ্টান্ত-স্থা পনের জন আমি 
তোমাকে অকপট অভিনন্দন ও অকুণ্ঠ আশীর্বাদ করিতেছি । 
নিজেকে লইয়া একা তুমি থাকিতে পার না। সমগ্র বিশ্বের সহিত 
তোমার অভ্ঞাতসারেই তুমি বুক্ত হইয়া রহিয়াছ। এই যোগবুক্ততাকে 
স্বীকার করিবার সাহস আন প্রত্যেকের চাই। এস, আমর। একজনে ও 
নিজ গৃহকোণে নিজ নিজ পবিত্র আবেগসমূহকে অবগুতিত করিয়া 
লুকাইয়। রাখিব না। বিগের খিরাট চরাচণে সর্বাত্র তাহা ছড়াইয়া 


দিব। 
গ্রামে না-থাকার মত তোমার ইছ যে 


তাহাদের ডাকিয়া বল যে, বমিয়। থাক1 কাহারও চলিবে না। এ 
এই ঘুগে 
সকলকে লইয়।৷ মকলকে বাচিতে হইবে । এই ঘুগে সকলের ভন্ত 
কলকে আত্মহতি দিতে হইবে। ইতি 


একজন সমনধক আছে, 


বুগে একক অস্তিত্বের কোনও অর্থ নাই, কোনও মূলা নাই । 


আনীর্বাদক 
স্বব্ূপানন' 


পঞ্চদশ খণ্ড 


(২৫) 


হবি পুপুন্কা 


১০ই ফাল্ডন, ১৩৬৮ 
কল্যাণীফেবু ১ 
স্নেহের বাব!__, আমার গ্রাণভরা ন্েহ ৪ আশিস জানিবে। 
শরীরের উপরে কত ক্রেশ স্বীকার করিয়া আম কাজ করিতেছি, 
তোমরা গ্রত্যেকে তাহ চিন্ত। করিয়া] দেখিও। আনাম হইতে আসিয়া 
চারিটা দিন কলিকাতায় ছিল।ম। চ|রিদিনে কম পক্ষে পচ শস্ু পত্রের 
জবাব [দাছি। পুপুন্কী আজ তিনটা দিন নু্যেদয় হইতে রাত্রি আট! 
পধ্ন্ত মঙ্গলপবাধের কাজ কগিতেছি। কাল সন্ধ্যাপ পরে এমন ঝড়ে 
পড়িয়াছিল।ম €য, যে-কোনও সময়ে আমাদের যে-কোন৪ জনের প্রাণ 
হানি হইতে পারিত। জলে ভিজিয়া, বাতাসে শুকাইয়া, মাথা ও দুখে 
শিলপড়ার যন্ত্র সহিয়। কাল কা করিয়াছি । আজ শরীরে কি ব্যথা! 
কিন্ত তবু আজ ক!জে যাইতে িণা করি নাই। যদি কলিকাতার জরুরণ 
কোনও তার পাইয়। পূর্বেই চলিয়া না যাই, তবে কাল ও পরশু আরও 
নিদারুণ শর করিবার কথা।। তার ঠিক তিনটা দিন পরেই ত্রিপুরার 
পান্বত) অঞ্চলে মনু ও লঙ্গাই উপত্যকায় সুরু হইবে অতি ক্লেশকর 
ভ্রমণ। 
বলিতে পার, এত ক্লেশ মহা করিতেছি কাহাদের জন্ট ? তোমাদেরই 
জন্ত নহে কি? 
মনু উপত্যকা হইতে লঞ্গাই উপত)কায় যাইবার পথে তোমাদের 
সথানটুকুৃতে আমার ছুইটা দিনের ছ্বিতি আছে। 


৫১ 


্বিতি মানে 


* ধৃতং প্রেয়া 

জীবনে কখনে। বিশ্রাম কামনা করি নাই। এখনো তাহ। 
কিন্ত আমি আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা ও অস্ঠান্ত নান।দিগ 
দেশব্যাপী কাজের কথা ভাবিয়া তোমাদের ওখানে যে কাজের অহ্য 
যতটুকু সময় দিয়াছি, তাহার অতিরিক্ত সময় আমাকে কেহ খাটাইতে 
চেষ্টা করিও না। সারা বগর ব্যাপিয়।- তোমার্দের নিজেদের যে যে 
কর্তব্য পালন করিয়া রাখা সঙ্গত ছিল, গত চারি পাঁচটা বত্ণরের মধ্যে 
তোমর! তাহার প্রায় কিছুই কর নাই । এখন, আমাকে হঠাৎ তোমাদের 
মধ্যে পাইয়া তোমাদের হাত গুটাইয়৷ বণিয়া থ|কিবার ক্ষতিপূরণ] 
আমাকে অন্যায়ভাবে আশ্রম করিতে বাধ্য করার দ্বারা আদায় করিয়! 
নিবার দুশ্চেষ্টা করিও না। 

আরও একটা কথা। অ্ 
তোমাদের দেখিয়। সুখী হইবার অন্ত । তোমাদের নিজেদের মধ্যে যে- 
সকল ঝগড়া-কলহ তোমাদের কর্তৃত্বাভিমান, ব্যক্তিত্বাভিমান, পাণ্ডিত্যা- 
ভিমান বা যোগ্যতাভিমান হইতে জন্মিয়ছে, তাহাদের কথ! পাড়ি 
আমাদের সাক ভ্রমণকে বিষময় করিও না। নিজেদের কলহ নিজেরা 
মিটাও, নিজেরা নিজেদের মতাগ্তর-মনাত্তর মীমাংসা করিয়া নিবার 
ফোগ/তা অর্জন কর। আমার বৃহত্তর কাজের জন্য অপিত মহত্তর 
উদ্দেশ্তে ব্যিতব্য অতি মৃল্যবান্‌ সময়টুকু তোম!দের কলহের সাণিশী 
করিবার জন্ত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভবে দাবী করিও না। ব্যক্তিগতভাবে 
তোমাদের গায় গ্রত্যেকেরই দামী দ।মী সদ্‌গুণ আছে | কিন্তু নেই 
সকল মদৃগুণ কোনও কাজেই আমিল না, কেবল তোমরা পরস্পর 
পরম্পরকে সহ করিতে পরিতেছ ন| বলিয়া। তোমরা টের পাইতেছ 
না৷ এবং চিন্তাও করিতেছ ন| যে, তোমাদের গ্রাতি বাহিরের মানুষের 

৫২ 


পরিশ্রম | 
চাহি না। 


নক কাল পরে আমিতেছি এবং আমসিতেছি 


পঞ্চদশ খও 
যে উচ্চভাব ছুই মাস বা ছুই বৎসর আগে ছিল, আঙ্গ তাহ! হইতে 
কমিয়! কোথাও অর্দেক হইয়াছে, কোথাও দশম]ংশে দড়াইয়াছে। 
যোগ্যতার দিক্‌ দিয়া তোমরা কেহ কেহ হাজার হাজার সাপারণ মানুষ 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিন্ত আচরণের দিক্‌ দিয়া তোমরা তাহাদের অনেকের 
অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছ। ইহার কারণ তোমাদের অপ্রেম। 
জনসমাজের প্রেমে পড়িয়া আমি সর্ধহৃখ বিসর্জন দিলাম আর নিজেদের 
মধ্যে অগ্রেম সাধিয়া তোমর। লোকনিন্দা কুড়াইতেছ। 
প্রেমের মূল্য কি তোমরা বুঝিবে না? ইতি-_ 


আশীর্ব্বাদক 
স্বূপানন্দ 
(২৬) 
হরি লি 
১ ই ফান্তনঃ ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েবু £__ 


ন্নেহের বাব|-_,গ্র।ণভর| স্নেহ ও আশিম নিও। 

কাশ যখন ঝড়ের মধ্যে কাজ করিতে করিতে প্রীণ-নাশের আশহ্কা 
করিতেছিলাম, তখন তোম|র কথ| বারংবার মনে হইয়াছে। তুমি 
সম্ভবতঃ ২৯শে মাঘ ভেলিয়ামূড়া ত্যাগ করিয়াছ। জানিনা, জল-ঝড 
বৃষ্টিতে পার্বত্য পথ-ঘাটের কি ছূর্গমতা ঘটিয়াছে এবং কোথায় ভি 
মদলে কি কষ্ট পাইতেছ। এই দশ দিনে তৃগি কয়টি পার্বত্য বস্তি 
অতিক্রম করিয়াছ, অনুমান করিতে পারিতেছি না। অথচ পাহাড়ীদের 
ভিতরে কাজ করার সম্পর্কে তোমাকে কাল একটা অতীব জরুরী পত্র 

৫৩ 


ধৃত ঞরেয়া 


লিিয়/ছি। ভোমার সঠিক ঠিকানার অনুমান করিতে পারিতেছি না 


বনি পত্রখানার এগার খান! অথুণিশি তৈরী হইল এবং তাহ। তোসার 
নামে এগারটা স্থানে পাঠান হইল। . যেখানাই হস্তগত হয়, দে সঙ্গে 
উত্তর দিও । তোমার উত্তর অনি ক্রত না পাইলে আমার আর তাহা 
পাওয়! হইবে না, পাইলেও লাভ হইবে না। কারণ, কোনও গুরুতর 
বিপত্তি বা দুর্ঘটনা! না ঘাটলে আম আর ছয় দিন পরে কৈলাগহর 
পৌছিয়। যাইতেছি এবং তাহার পরেই একটার পর একট৷ করিয়া 
পার্বত্য বন্তিতে আমি, সাধনা ও গুঞ্জন ভ্রমণ করিতে থাকিব। 
পাহাড়ীদের জীবন-যাপনের প্রণাশাটা আমি ভাল ভাবে দেখিয়া 
আমিতে চাহি । তাহাদের আমোদ, আহ্লাদ, যাত্রা, নাচ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, 
গৃহ-শিল্প, লড়াই, শিকার, অবসর-বিনেদন, আচার-বাবহার, ভিন্ন 
জাতীয় পার্ধত)দর প্রতি আচরণ আদি সব আমি জানিয়। আসিতে 
চাহি। যাহাদের সব কিছু জানিতে পারিব না, তাহাদের সেবা করিব 
কি করিয়া? 
তুমি পাহাডীদের প্রতিটি বস্তিতে এবেশ করিয়া আমার যাবার 
আগেই তাহাদের মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ শিল্পী, নাচ-গ।ন-ঝ|জনায়ই হউক 
ব। নানা একারের গৃহশিল্পেই হউক,_ভাহাদের তালিক। টুকিয়া 
রাখিও। ইহাদের প্রতি আমাদের অন্তরের গ্রেম কি ভাবে একাশিত 
হইলে ইহারা আমাদের মনের আকপট ভাবটী অনুভব করিতে পারিবে, 
তাহাই আমার বিশেষ ভাবিবার ব্ষিয় হইয়াছে । একাশ-ভঙ্গীর ক্রাটতে 
অনেকের সদদ্দেত্মূলক প্রয়াসও মিথ্যা হইয়াছে । ইতি__ 
আীর্ববাদব 
স্বূপানদ 


পথদাশ খণ্ড 


হা) 
হরিগু পুপুন্ধী 
১১ই ফান্তুন, ১৩৬৮ 
পরমকল]াণভাজনেষু ১ 


আমার গ্রাণভরা ন্বেহ ও আশিস নি । 

বাংলা মতে এখনও ১১ই ফান্তুন হয় নাই, আর দেড় দুষ্ট ঘট! পরে 
হইবে। ব্রা মুহূর্ত মমাগত-প্রার। এই সময়ে বসিয। ভগবানের নাম 
নাকরিয়া আমি তোমাদের নিকটে পত্র লিখিতে বপিয়/ছি। কারণটা 
কি জানো? 

একটা কারণ এই যে, আমি বাদ করিতে করিতে আহনিশ ভগ- 
বানের নাম স্মরণ করিতে আবাল্য অভ্যাস করিয়াছি। তাহার ফলে 
উপাসনার সময়ে আন কাজ করিতে থাকিলে'ও আমার ভগবৎ-স্মৃতি 
অবিচল ও সমুজ্জল ভাবে তার সঙ্গে সঙ্গেই চণপিতে থাকে । কম্মধোগ 
আমার ভগবদনুধ্যানের বিন্ন হয় ন। আমার এই অগ্রশীলনটা তোমাদের 
গরতিজনের মধ্যে আমা উচিত । ইহ ছার! এই চাহি না যে, নিয়মিত 
উপাসনার নিষ্। তোমর| পরিত্যাগ কর। ইহাই আম চাহি যে, 
উপাসনার নিদ্দিষ্ট সময় ব্যতীত যখনযে কাজে তোমরা হাত দাও, 
কাজের গণি বিন্দুমাত্র শিথিল ন। করিয়া ফেন তোমর] ভগবানের নামে 
বিভোর হইয়া থাকিতে পার। 

শেষ রাত্রে উঠিয়। পত্র পিখিতে বসিবার অপর কারণ এই যে, 
হ্ধে]াদয়ের পরে এক গেড় ঘণ্টার মধ্যে আমাকে মলল-বাধের কাজে 
গিয়া হাজির হইতে হইবে এবং সন্ধাক!ল অথব! রাত্রি আটটা ৩ক্‌ ঠায় 


্াড়াইয়। থাকিতে হইবে। দারুণ অর্থভাব চলিয়াছে, এই কারণে মাত্র 
৫২ 


ধূতং প্রেয়। 


২৭২৮টা লৌককে কাজে নিয়েগ করা সম্তব হইয়াছে। কিন্তু কাঙ্গটী 
এন জরুরী যে আমার গুত্যঙষ তত্বধান ও অভিজ্ঞতার সাহায্য এখানে 
অপরিহাধ্য | ব্রঙ্মচারী জীবন পা ভাঙ্গিয়া আজ এক মাশের উপরে 


হাসপাতালে, একটা কর্মী গিয়াছে ভীর্থ-্রমণে, আর একলন স্বদেশ 
পাকিস্তানে যাইবার জন্ত পা বাড়াইয়া রাখিয়াছে। নিত্যন্থনার একা 


কত দিক দেখিবে? সুতরাং এই জরুরী কাজে আমার ন। খাটিয়া 


উপায় নাই। রর 
আর একটা কারণেও শেষ পাত্র উঠিয়। পত্র লিখিতেছি। বহু বহু 


পতজে তোমাদের জানাইয়াছি যে, তোমরা সংগঠন-কাধ্যে লাগিয়া যাও 
কিন্ত খুব কম ক্মীই ইহাতে কর্ণপাত করিয়াছে। ভাই এক কথা 
বারংবার লিখিতে হইতেছে । 

আমি ঠিক বুঝিয়া ফেলিয়াছি যে, তোমাদের কানের পরদ| ইটের 
লর মতন শত, জুতবাং বারংবার হাতুড়ির ঘ| দিয়া এখানে 
এই দুর্ভগ্য জগতে কেবল একা আমারই, 
ইহ! মনে করিতে পারি না। সেদিন স্বামী বিবেকা নন্দীর পত্রাবলি 
পড়িতে পড়িতে অনেক জাগ্গাতেই দেখিলাম, বেলুড মঠে পরবর্তী 
কলে যাহার] গ্র/তঃ্মরণীয় বরেণ্য পুরুষ হইয়াছেন, আমেরিকা হইতে 
বারংবার স্বামী বিবেকানন্দজী তাহাদিগকে কেবল এই একটা কথা 
লিখিভে লিথখিতে একেবারে ত্যক্ত-বিরভ্ত হইরা গিয়াছেন৮_ 
“আরে, পত্রের জবাব দিবার সময়ে আমার লিখিত 
মূল পত্রখানা চোখের কাছে রাখিও।” অন্ত কাহারও 
পত্রের জবাব দিতে হইলে মুল পত্রখান! নকলকেই চোখের 
সন্গুখে রাখিতে হয়, ইহা কোনও উপদেশ-যোগ্য ব্যাপার নহে । তর 

€৬ 


দেওয়াতে 
পেরেক কুটাইতে হইবে । 


পঞ্চদশ খণ্ড 

স্বমী বিবেকাননজীকে এই তুচ্ছ কথা একই বাক্তিকে বারংবার পিখিভে 
হইয়াছে । ইহ। হইতেই অন্গধাবন করিতেছি যে, বাট বংপর পুর্বে 
দেশট। যেখ|নে ছিল, পৃথিবীর এতবার কু্য-এদক্ষিণ নন্বেও আজ পর্যন্ত 
সেইখানেই রহিয়া গিয়াছে । কেনন।, এঠ জাতীর তুচ্ছ উপদেশ 
তোমাদিগকে বারংবার দিতে হইতেছে। বে আমার বৈধ সীমাহীন, 
মহিঝুঃহা মাত্রাহীন। তাই আমি এক কথা তোমাদিগকে হাঙগারধার, 
লক্ষবার, কোটিবার বলিব। তোমাদের কাণের পরদ। ছিন্ন না হর 
পর্ধান্ত অমি থামিব না। তোমাদের ত্বনগ্রন্থী ভিন্ন না হওয়া পথ্যপ্ত 
ছাড়িব না। তোমর| এতি জনে সক্রি॥ ভাবে কাজে না নাম! পথস্ত 
আমি বিরত হইব না। নিলে পিখিব, অপরকে দিয়া লিখাইব, স্ব 
উপস্থিত হইয়। নির্দেশ দিব, এমনকি নিদ্রায় গিয়া স্বপ্রযোগে তোমা- 
দিগকে উত্তে্িত করিব । একথা একসনেও মনে করিও না, কুমীরে 
ধরিলে সহজে ছাড়ে । আগি তেম।দের গপ্ঠ প্রথণপাত করিব, আমা 
দেহের মৃত্যুর পরেও আমার বিদেহী আত্ম। তোমাদিগকে জোর কিয়] 
কাজে ন।মাইবার চেষ্ট। করিয়া যাইবে। 


তবে, আমি ম্ব-ভাবে বিশ্বাসী, জবর-দস্তিতে নহে। এইজন্তই 

তোমাদের গ্রতিজনের স্ব-ভাবের উন্নভি-মাধনই আমার প্রথম ও প্রধান 
লক্ষ্য। ইতি__ 

আশীব্বাদক 

স্বূপানন্দ 


৫৭ 


ধূতং এমা 


(২৮) 


হরি কলিকাতা 

১৬৯ ফাল্তুন, ১৩৬৮ 
কলা ণীয়াঙ্গ 2 
স্নেহের মা, গাণভর] সহ ও আশিম জানিও। 
আমি আমার রুগ্ন ও বর্ধীয়ান দেহ লইয়।ও অবিরাম সমাজ- 
কল্যাণে শ্রম করিতেছি, ইহাতে তুমি উদ্দিগ্ন হইয়ছ। কিন্তু মা, 
আগার অভিশ্রমজনিত ক্লান্তিই একমাত্র রোগ । আমার পুত্রকণ্তারা 
আমার বিশ্রামের গ্রয়োজনকে বোঝে না, তাই স্বেচ্ছাবৃত কঠোর শ্রমপূর্ণ 
কাধ্য-হালিকার উপরেও একটী মিনিটের ফাক আছে দেখিলে বিন। 
, অঙ্গমতিতে নৃতন নূতন কাধ্-তাপিকা তৈরী করে। ইহাই আমার 
পক্ষে কাল হইয়! দাড়াইয়াছে। নিজের! কিছু করিবে না, সবটা শ্রম 
বাবামণিকে দিয়া করাইয়া লইবে, এই রোগ ইহাদের ধরিয়াছে। 
ইহাদের রোগের এতিকল আম।কে ভুগিতে হইতেছে। ইহাদের 
অনেকেই আমাকে এক কণ! ভালবাসে না, আমাকে ছালাইয়া৷ লোকের 
কাছে নিজেদের মুখরক্ষ। ও এতিপভভি-বুদ্দির দিকে ইহাদের ঝোক। 
ইহা শুধু একটা রোগই নহে, ইহ! একটী অতি মারাত্মক ব/সন। 
শিকাপী যেমন করিয়া বনে গ্রবেশ করিয়া যুগ-হনন করে, আমার পুত্র- 
কন্তারা সে ভাবে আমাকে হনন.করিতেছে। বলিণে বোঝে না, 
বুঝলেও তনুযায়ী কাজ করে না, কাজ করিলেও একা একা করেঃ 
দশজনকে ডাকিয়া আনিস! কাছে নিয়োজিশ করে থা, আবার দশ 
জনকে একত্র করিলে কাজটাকে অচিরস্থায়ী একটা সমারোহপূর্ণ হুজুগে 
৫৮ 


পঞ্চদশ খণ্ড 

পরিণত করে৷ আমি ইহাদের অগ্ঠায় বুঝিয়াও চুপ করিয়া! এ উংগীড়ুন 
সহিতেছি, আমার স্লেহময় চিত্ত, গ্রেমমর পণ রুহ হইতে বাদ 
দিতেছে। 

সাময়িক হুভুগ ও কর্মুযেগ এক কথা নহে। আমি কর্ম করিতেছি 
কর্মযোগী স্থষ্টির জহঃ। তাই কর্মে আমার ক্লান্তি নাই । বারংবার 
আমি পার্বত্য জাতি সমুহের মধ্ো প্রবেশের আকাজ্ক। রাখি । বাধাকে 
আমি মানিব না। ইতি-__ 


আনীর্ববাদক 
স্বব্ধপানন্দ 


(২৯ ) 


রিনি কলিকাতা 
১২ই ফাগুন, ১৩৬৮ 

কলগাণীয়েখু 

স্নেহের বাব), গ্রাণভরা সনে এ আশন জনও । 

তোমার পত্র পাঠে আশ্চধ্যাবিত হইলাম । ক্যামার বিগত তিপুরা- 
ভ্রমণকালে মেলাঘরে যখন আমি ১০২" ভিত্রি জর নিয়। কাল কদিতে 
করিতে আর নুতন শ্রম করিতে নিজেকে »পপর্ণ অক্ষম জ্ঞান করিতেছি, 
তখন ব__মণ্ডখা] আগিলেন আমাকে মেখানে গিয। ভাষণ দিতে সত 
করাইতে। সময় নাই, তকুসময় সৃষ্টি করিতে হইবে । শরীর অন্কম, 
তবু সক্ষম হইতে হইবে। বাধ) হইয়। বলিলাম, এই দিতেছি টাকা, 
ছুই তোল! আফিং কিনিয়। আনিয়া দাও, খাইয়া ফেণি। কারণ, আগ 

৫৯ 


“ থৃতং প্রেয়া 


শরীরের এই অবস্থায় ভাষণ দিতে গেলে সভামঞ্চেই ইহলীল! সাঙ্গ করিব, 
বিশেষতঃ ইহ। আমার প্রগারিত কর্মতালিকার মধ্যে নাই, স্মুথের 
গ্রচারিত কর্হানিকা আমি বাতিল করিতেও চাহি নাতবু ইহাদের 
বুক্তি দ্বার বশ মানাইতে পারি নাই) এমন স্থানের কর্মীরা এখন 
তোমাদের ড!কে সাড়া দেন না, ইহা বিচিত্র। এই সকল অবিবেচক 
মণ্ডলী আমাকে জীয়ন্তে হত) করিয়া সমাজ-মেবা করিবে । কিন্ত 
গতবার আমার বে শিক্ষা! হইয়াছে, তাহাতে আমি আর নিজ-গচারিত 
তাণিকার বাহিরে যাইব না। 
মণ্তলীকে জানাইগা দাও যে, আমার নির্দেশিত কাজ তাহাদের 
করিতে হইবে, তোমার্দের মণ্ডলীর সহিত্ত প্রত্যক্ষ ও কাঁ্ধ্যকর যে!গাধোগ 
রাখিতে হইবে, নতুবা তাহাদের হুভুগের গবুত্তিতে ইন্ধন দিবার জন্ত 
আমি আমার ভাবী ভ্রমণে এ গ্থানটাকে আমার শ্রমনিয়োগের ক্ষেত্ররূপে 
গ্রহণ করিব না। আমি শক্ত হইয়া তোমাদের আলন্তকে শাসন করি 
নাই বলিয়। তোমরা অতাত্ত বাড়িয়। গিয়াছ। এখন হইতে সেই সকল 
মণ্ডপীর অনুরোধ উপরোধ আমি রক্ষ। করিবার চেষ্টা করিব না, যাহারা 
আমাকে গাইবার আগে যে মকল অত্যাবশ্তকীর কাজ করা প্রয়োজন, 
ত|হা করিবে না। 
তোমাদের নিজ মণ্ডলী সম্পর্কেও সেই কথ | নামেই সভাপতি আর 
সম্পাদক হইয়া যাহার] নেতৃত্ব করিতেছে, তাহাদের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট 
হওয়। গ্রয়োজন। 
তুমি আমার ণিথিত পত্রগুপি নকল করিয়া চতুদ্দিকের মণ্ডলী- 


গুলিতে প্রেরণ করিয়াছ জানিয়। স্থুখী হইলাম । ইতি-_ 
আীর্বদক 


স্বরূপানন্দ 
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6৩০) 
হরিও কলিকাতা 
১৬ই ফাল্গুন, ১৩৬৮ 

কল্যাণীয়েবু 

নেহের বাবা _, গ্রাণভরা গ্েহ ও স্াাশিন জানি৪। 

তোমাদের ওখানে একটা দম্পতী ন্াত্র দীক্ষা নিরা ছোনাদের 
আধন-গোতী পরিত্যাগ করিয়াছে বলিয়! তাহাদের উপরে বিরক্ত হইও 
না। আমি শ্বাধীনত্া-দাতা গুরু, কেহ স্বেচ্ছার না আপিলে ভাকিয়। 
কাছে আনি না, কেহ অস্ত্র চলিয়া গেলে জোর করিয়া টাসিয়। ধরিয়া 
রাখি না। এই বিষয়ে আমার এই নিঃস্পৃহতা আমার কতখানি বলের 
ফল, ভাহা একদা তোমর] বুঝিবে। আমি দুর্বল গুরু নহি । 

দীক্ষার ঘরে কেহ ঢুকিতে চাহিলে তোমাদের মংখ্যাবৃদ্ধি হইল 
ভাবিয়া কখনো! তোমরা উৎদুল্প হইও ন1। দীক্ষাগৃহে প্রবেশাধিকার 
মাত্র তাহারই হওয়া উচিত, আমার চিন্ত। ও সাধনার সহিত পুর্বেই 
'যেগন্ভীর ভাবে পরিচয়-স্থাপন করিয়াছে । এই অন্তীব আবশ্যকীয় 
কাজটী না করিয়া যাহারা দীক্ষা নেয়, তাহাদের কাহারও কাহারও দেশে 
দেশে ঘুরিয়া গুরু চাখিবার ক্ষতিপ্রদ এবি দেখ। বায়। তাহাদের 
উপকারার্থেই তোমাদের এই বিষয়ে একটু কড়া হওয়! প্রয়োজন । 
দুনিয়ার সকল লোক আমার অনুবর্তী হইল ন| বলিয়! আফশোষের কি 


কিছু আছে? 


একটা যন্ত্রগরের অখগ্ডেরা আর একটী যন্ত্রনগরে দোলপুণিমার 
দিন হরি-ওু কীর্তন লইয়া! যাইবে শুনিয়। বড়ই সুখী হইয়াছি। 
সেখানকার সঙ্জনের] ষাট জনের আতিথ্যের ব্যবস্থা রাখিবেন শুনিয়া 


৬১ 


ধৃতং প্রেয়। 


সরণী হইলাম । তীহাদ্িগকে আশিস জানাইতেছি । তোমর। কণঠবান 
ও ভক্তিমান কীর্ভনকারীদের নিয়া যাইও । অযোগ্য লোকের ভিড় 
বাড়াইয়। তাহাদের আতিথ্যের অনশ্মান করিও না। 
যদি কোনও  কীর্ভনশোভাযাত্রা হয়, তাহা হইগে “জগতের মকল 
সম্প্রদায় আগার” এই বাণীটার ফে্টন শগ্ডাধিক হস্তে যেন বাহিত হয়। 
ইতিমধ্যে কলিকাতা কেহ আসিলে মণ্ডলী হইতে তৈরী করা হরি-ওঁ 
পঙাকাগুলি নিয়া যাইচ্ডে পার। এইগুলি ২৮শে জানুয়ারী বাব্হৃত 
হইয়াছিল। যতটা! অক্ষত ভাবে সম্ভব, রক্ষা করা হইয়াছে। 
কীর্তন যদি প্রেমের সঞ্চার করে, তবেই তাহ। সার্থক | প্রেমিক 
লোকেরা মিলিত হও । অগ্রেম বিচ্ছেদ সষ্টি করে। ইতি 
আশীর্ব্দক 
স্বরূপানন্দ 
(৩১) 
হরি-ও কলিকাত! 
১৬ই ফাল্গুন, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েষু 2 
স্নেহের বাব। __) গ্রাণভর। স্নেহ ও অ।শিস নিও | 
সম্প্রতি যে সকল দুর্ঘটনা চতুর্দিকে ঘটিয়া গেল, তাহা কি তোমাদের 
নিকটে একটুও আলোকসম্পাত করে নাই ? তোমরা কি এখনও বুঝিতে 
পার নাই যে বন-পাহাড়ের লোকদের ভিতরে সর্বশক্তি ইয়া কাজ 
করিবার প্রেরণা গত কুড়িটি বৎসর ধরিয় আবির।ম অবিশ্বাম কেন দিবার 
আগ্রাণ চেষ্টা আমি করিয়াছি? 
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যাহারা ছোট ও অনাদৃত, তাহাদের সকলকে কোমর ফোলে ভু 
লও । উপায় হরি-ও" নামকীর্তন, সমবেত এক্কারোপামনা এবং গ্রহরণ 
হইতেছে অখও্-মংহিত1। 


আমি যখন তে।মাদিগকে যেখানে সম্টিলিত হইতে বলি, জানিও, 
তাহার পশ্চাতে গভীর উদ্দেগ্ত আছে, তাহার মধ্যে আছে গভারতর 
তাৎপধা এবং তাহার পরিণামে রহিয়াছে গভীরতম কৃতার্থত| । তোমাদের 
গ্রতেঃকের উচিত আমাকে বিশ্বাস করা। কারণ, আমি তোমাদের 
গরতিজনকে বিশ্বাসের অথোগ্য ভাবে বিশ্বাস করিয়াছি। মানুষের 
ক্ষুদ্র শক্তি, ক্ষুদ্র চেষ্টা, ক্ষুদ্র মাফল্যকে বিরাট, বিশাল, আমীম, অমিত 
বণিয়া আমি যে পরিমাণে বিশ্বান করিয়াছি, ইহার পূর্বে আর কেহ 
তেমন করিয়াছেন কিনা, জানেন একমাত্র পরমেশ্বর । ইত 
আশীর্বাদক 
ব্বরূপাঁনন্দ 


(৩২) 


হরি-ও কফলিকানা 
১৬ই ফাল্তুন, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েবু £_- 
স্নেহের বাব। _-, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও । 
তোমার পর পর ছুইখ।ন৷ পত্র পাইয়াছি। আমি এত কশ্মব্যন্ত 
থাকি যে, এতিদ্িনকার পত্র গ্রতিদিন পাঠ করিবার ঝ| উত্তর দিবার 
অবমর পাই না। বিশেষ করিয়। মাঝে মাঝে অবিশ্রাস্ত ভ্রমণে থাকায় 


৬৩ 
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আরও আস্গুবিধা হয়। পথ চলিতে চলিতে বা দৈনিক ছুই তিনটা 
করিয়। ওন্ুষ্ঠানে যোগ দিতে দিতে করজনের কয়খান! পত্রের জবাব 
দেওয়া সম্ভব? কিন্তু দিতে আমি চেষ্টা করি। 
তোগার পত্রে রুক্ষ অভিযোগ আছে। তুমি আম।র মন্পর্ণ অপরিচিদ্ধ | 
কয়েকটি মংশয় ভোমার জন্সিযাছে, যাহা নিজ বিচারের থান! মিটাইতে 
পারিতেছ না। আমল কথাটা এই । ইহার মধ্যে ভাষায় বা ভঙ্গীতে 
খোঁচামার। ঢং রাখিবার ত কোনও গ্রয়োগন নাই বাবা! গুবে, তোমার 
চিরপোধিত সংস্কার তোমাকে রূক্ম করিয়। রাখিয়াছে, ভাই তুমি সহজ 
ভাবে প্রশ্ন করিতে পারিতেছ না, ইহা আমি বুঝিয়াছি। পত্রে তোমার 
যে অগহিষুত। বা অলৌগন্ত গ্রকাশ প|ইয়াছে, তাহাতে আমি বিন্দুমাত্র 
রুষ্ট হই নাই। তবে, আমা অপেক্ষ। অনেক বেশী দামী লোকদের 
নিকটে কখনে। পত্র পিখিবার প্রয়োজন তোমার ভবিষ্যতে হইতে পারে। 
সেই সময়ে পত্রের ভাষ| ও ভগ্গীকে একটু পরিমাজ্িত রাখিতে চেষট! 
করিও । গরুর বাট হইতে ছুধ বাহির করিতে হইলে ভাহাকে পাচনী 
দিয়া খুব কৰিয়। মারার দ্বারা তভটা কাধসিদ্ধি হয় না, আদর করিয়! 
বাটে ধরিয়া আস্তে আস্তে টান দিলে যেমন হয়। কথাট! নিতান্ত নহজ 
কৌশশের ইঞ্গিত, ইহার মধ্য তে|মার গ্রতি কোনও তিরস্কার নাই। 
আ|মি নিজেকে শ্রীরামচন্দ্রের অবতার খলিয়া মনে করি না বা কখনো 
এমন প্রচারও করি নাই। আমি যেতীহার এবতার, একথা তুমি 
কোথায় গুনিলে? শ্রীরাম ও শ্রীরুক্ের অবতারত্ব ভারতীয় সংস্কারে 
এমন ভাবে বদ্ধমূল যে, কেহ নিজেকে অবতার বলিয়। গ্রচারিত 
করিতে চাহিণে, স্বভাবতই শ্রীরামকে আর শ্রীকুষ্টকে অবতার বিয়া 
৬৪ 
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স্বীকার করিয়া! লন এবং উহাদের সহিত নিজের 'ভিন্নত্ব খ্যাপন 
করেন। ইহাতে তাহাকে সর্ধ-মাধারণ্ো আবার বলিয়। প্রচার করিতে 
ব্যাকুল শিশ্ুবর্গের বিশেষ শান্মকুলয হয়। শ্রীরামচন্দ্রকে বা ব্রীরুঝন্দরকে 
ধিনি অধতার বলিয়া মানেন নাব প্রচার করেন নাঃ তিনি নিজেকে 
অবতার বলিয়া প্রচার করিতে চাছিলে বা অবতার রূপে প্রতিষ্িত করিতে 
চাহিলে, এই দেশের হাট-বাজারে বা দরবার-মঙ্গলিশে তাহার জন্য কক্ষী 
গিলিবে না, ইহা একটা! অতি সাধারণ স্তরের মনস্তাত্বিক সত্য । আমি 
নিজেকে কাহার৪ অবতার বশিয়া মানিন| ঝ। প্রচার করি না। 
কাহাকেও এরূপ প্রচান্দ করিতে৪ আমি কখনোদেই না। কারণ, 
্্ীামচন্দ্রের জীবনে যে পর, মাধুধ্য ও লীলার প্রকাশ হইমাছে, 
ভগবানের স্ষ্ট এই বিশাল জগতে এবং অনবধি কালে অন্য মানুষের 
জীবনে তাহা অপেক্ষা অধিক দেবত্বের প্রকাশ সম্ভব বলিয়৷ আমি 
বিখবাস করি। ত্রারাম ব৷ শ্রীরুষ্ণই ভগবল্লীলার শেষ কথা নহে, ইহা আমি 
মনে করি। ৩থাপি তোমার অভিষেগের সম্মান রাখিবার জন্য তকগ্থলে 
যদি মানিয় নিতে হয় যে, শ্রীরামচন্ত্রই পুনঃ অবতার হইয়৷ আসিয়াছেন, 
তাহ! হইলে আমি বলিব, এমন অতুলগুণাধার স্ুক্কৃতিবান পুরুষ মুখলমান 
ঝাত্রীষ্টান বলিয়া জগতের কাহাকেও ঘ্বণা করিবেন, ইহ! কখনো সম্ভব 
নহে। গুহক চগ্ডালে, অনার্য বানর-কুলে ধাহার অফুরন্ত প্রেমধার! 
এবাহিত হইয়াছিল, তিনি মুসলমানের বা খ্ীষ্টানের ছেলে বশিয়। 
কাহাকেও কোল দিতে বিরহ হইবেন, ইহা মনে করি না। বৈষ্ণবের। 
বলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণের অবতার এবং রাম ও কুষ্ণ অভেদ। সেই 
গৌরাঙ্গ যবন হরিদামকে কি ঠাকুর হরিদাম করেন নাই? 


৬৫ 


ধৃতং প্রেয়া 


ভগবানের নিকটে যেন হিন্দুমুললমান, খনি-দরিদ্র, পাপি- 
পুণ/বান্‌ কেহই পর নহে, তেমনি, ভগবানের সানিধ্য লাভ করিয়া 
ফাহার! ভগবকলপ হইয়াছেন, তাহাদের নিকটেও কেহ পর নহে। 
এই সত) আমি জানি এবং মানি। এই জন্যই আমি অন্ত ধর্মাবলম্বীর 
পুত্র-কন্টাদিগকে নিগের প্রাণাধিক জ্ঞান করিতে কখনো অস্বাভাবিক ত।, 
কুঠা, বিধ! বা দ্েষ অনুভব করি না। আমার কাজ ভাল হইতেছে বা 
মন্দ হইতেছে, তাহ। ঠিক ঠিক বিচার তুমি তোমার সংস্কারান্ধ মন নিয়া 
করিতে গেলে পদে পদে অসুবিধায় পড়িবে। আমি নিজে জীবন, 
ভরিয়া যেই নকল শৃঙ্খলার মধ্য দিয়া আগাইগা আনিয়া, তুমি যদি 
কখনো মেই সকল শৃঙ্বলার মধ্য দিয় জীবন গড়িবার সুযোগ পাও 
তবে একদা আমার কার্যের বিচার যথার্থ ভাবে করিতে পাঁরিবে। 
তখন তোমার চিন্তায় এত জটিলতা থাকিবে না, যদু-মধুর মতামতের 
দিকে তাকা ইয়া হক্‌ কথ।কে ঘুরাইয়া প্যাচায়৷ বণিবার আপোষ-মূলক 
মনোবুত্বিও থাকিবে না| তুমি যে-কোনও উপায়ে আমার বা আমাপেক্ষা। 
শতগুণে অগ্রসর পুরুষদের আঅভিগ্রায় ও আচরণকে যুক্তি ও উপলন্ধির 
নিকব-পাষাণে কধিয়। বিচার করিতে সমর্থ হও, এই আনীর্ধধাদ করি । 


আমি কাহ!কেও হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিতে আহ্বান জান।ই না। আর 

আগি যে ধর্মের গ্রচার করিতেছি, ভাহার নাম হিন্দুধর্প দেইও.নাই ॥ 

১হিনুধর্শের একটা সহজ উদ্দারতা ও সরল নার্বভৌমিকতা আছে, যাহার 

দরুণ জগতের যে-কোনও সময়ে যে-কোনও ব্যক্তির ছারা প্রবন্তিত যে 

কোনও ধর্শপস্থাকে নিজাহ্ষশোভিত দেখিতে হিনুপর্ভালবানে ৷ মেই 

হিসাব দিয়া যদি বিচার কর, তবে অখগধর্মম নিশ্চয়ই হিন্দুধর্্ঘ । কিন্ত 
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পঞ্চদশ খণ্ড 


কোরেশীর ঘরে আবিভূতি হইয়াছিলেন ব্িরাই যেমন মইস্ম্ের ধর্মকে 
কোরেণা ধণ্ম বলিতে পার না, 'ইহুদীর ঘরে জন্সিয়াছিলেন বলিয়াই 
যেমন শ্রীষ্টের ধর্ধ্াকে ইহুদী ধন্ম বালিতে পার না, ঠিক তেমনি আমি 
হিন্দুর ঘরে এই শরীরটা নির। আবিভূর্ত হইয়াছি বলিযাই আমার 
ধর্টাকে হিন্দুধর্ম বলিতে পার না। ইহার নাম হিন্দধন্ নহে, ইহার 
নাম অথগুধন্ম। প্রথকৃ-সুপপমান আরবদের নিকট হঞ্জরৎ মহম্মদের 
খণ আছে। ইহুদীদের নিকট যাশু গ্রাষ্টের খণ আছে। হিন্দুর ঘরে 
জন্মিবার ফলে হিন্দুদের নিকটে আমারও খণ আছে। পূর্বালিখিত 
ৃষ্টান্তগুণির আলোকে দেখিবার চেষ্টা কর। আমাকে গোর করিয়। 
হিন্দু নামে চিহ্নিত করিয়া হিন্দু-স!ধ|রণের গ্রচলিত কুসংস্কার এবং 
দুর্বলতার কাঠগড়াতে বলি দিতে চাহিতেছে কেন? আমি 
একটী সতেঃর নিকটে বলি হইয়াই রহিয়ছি। আমাকে নৃতন করিয়। 
তোমাদের পার্টি-টিকেট দিবার চেষ্ট! নিতাত্তই হান্তকর। আমি কাহারও 
পাটি-টিকেটে ভোট সংগ্রহের জন্ত ব্যস্ত নহি। ভোটের কাগ্ঠাল 
আমি নহি । অমুক মহামহোপ।ধ্যায় আমাকে কি সাব্যস্ত কগিলেন, 
তমুক স্থৃতির পণ্ডিত আমার শম্পর্কে কি পাতি দিলেন, তাহাকে আমি 
গণনায় আনিঝ।র অবসর কখনে। পাই না, কখনে। পাইব ন1। 


এই জন্তই আমি কাহাকেও হিন্দুধন্ম গ্রহণ করিতে আহ্ব।ন জানাই 

না। আমার নিকটে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, জৈন, পারণী, 

মকলেই সমান এবং ইহাদের-যে যেখান হইতে যখন আর্ত হইয়া আসে, 

আমি তাহাকে মহানামে নিঃসক্ষোচে দীক্ষা দিয়। থাকি। আমার 

নিকট হইতে দীক্ষা নিয়া কেহই [নিস শমাজ হইতে চ্যুত হয় না) 
৬৭ 


ধৃতং প্রের। 

আমার অথগওধন্দে সকল সম্প্রদ|য়ের লোকেরই যথাযোগ্য স্থান আছে। 
এমনকি আমার নিকটে দীক্ষিত না হইলেও আহিন্দু আমর নিকটে 
বআনাদরণীয় নহে | তবে, প্রত্যেককে কতকগুলি সদ।চার মানিতে হয়। 
আমি চাহি, হিন্দু খাটি হিন্দু হউক, মুসলমান খাট ঘুষলমান হউক, 
গ্রী্টান খটি গ্রীষ্টান হউক,_এক কথায় সকলেই প্রন্কত মানুষ হউক, 

মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দুর হউক । 
ভারতবর্ষের আবহ|ওয়া গোমাংস-ভোজনের উপযোগী নয়। আমার 
পারণা, প্রপমতঃ এই কারণেই এই দেশ হইতে গোমাংস-ভক্ষণকে 
নির্বাসিত হইতে হয়। অতীতে তোমার আমার পূর্বপুরুষের গোম!ংস 
এাইতেল না, এমন প্রমাণ নাই ॥ বরঞ্চ অতীতে গে।মাংস সাদরে গৃহীত 
তত) ইহারই যথেষ্ট গ্রমাণ রহিয়াডে। গো শখের অর্থ গরু নহে, 
অন্ত কিছু, এইরূপ বাখা দিয়া অতীতের আর্ধ/দিগকে গো-মাংস-ত্যাগী 
বলিয়া গ্রমাণিত করিবার যে ঝোঁক দেখা যায়, তাহা বুক্তি'র যুখে টিকে 
না, কেবল নিজ নিজ সংস্কারের প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু অতীতে যাহাই 
হউক, গোমাংস খাওয়া আর যে চলিবে না, পরবর্তী আধ্যবংশধরগণ 
সেই গ্রতিভ্ঞা গ্রহণ করেন এবং অনাধ্য সম্প্রদায় সমুহ হইতে শত শত 
নরনারীকে আনিয়া আর্বা-করণের কাণে গোমাংস-বজ্ঞন তাহাদের 
পক্ষে বাধ্যকর করেন। ইহার অন্ত কারণও আছে। ভারতখয় জীবনে 
গরুর মত উপকারী জন্ত আর কিছু নাঠ। প্রধানতঃ এই কারণেই 
অদিকাশ ভারতীর আধ্য ও আধ্যসভ)তা-গ্রহণকারী অনাধ্যবংশধরদের 
নিকটে গো-জাতি মাতৃরূপে পৃঁজিতা। এই সকল কারণে গো-হত)|র 
আমিও বিরোধী । আমি ইহাও জানি, নিষ্ঠাবান্‌ মুসলমানেরা অনেকে 

এই দেশে গোমাংস-ভক্ষণ করেন না। 

৬৮ 


পঞ্চদশ খণ্ড 


গো-জাতিকে রক্ষার জন্য স্মাকাল হিন্দুদের মধ্যে সেই অনুরাগ 
কোথায়? অপরে কোথায় গোহতা। করিল বা গোমাংস খাইল, ভাহ। 
নিয় তোমরা যত হৈ চৈ কর, গোজাঠিকে সর্বতোভ।বে রক্ষা কপিবার 
চেষ্টায় তাহার শতাংশ মনোযোগ তোমর। দাও না। তোমর| যাহা কর, 
তাহাও নৃশংঘতারই নামান্তর | সুখে গোমতার ভক্ত হইয়া, গোপাষ্টমীর 
দিন গোমাতাকে কুলে-জলে পুজ] করিয়া সার] বৎসর তাহার্দের গ্রতি 
যেব্যবহ।র কর, তাহা নিষ্রতারই রূপান্তর, তাহা হিংসারই গোত্রান্তর» 
হত্যারই প্রকারাভ্তর। সার! বর গরুকে যোগ্য ভাবে খাইতে দ1৪ 
না, অথচ লোভাতুর হইয়৷ তাহার বাছুরের যুখের দুধ কাড়িয়! নিয়া 
নিজেরা পান কর, অধিকাংশ বাছুর না খাইতে ন। খাইতে তিলে তিগে 
মরে। ইহা যদি গোহত্যা না হয়, তবে গোহত্যা আর কাহাকে 
বলিব? বিস্তারিত দৃষ্টান্ত দিতে চাহি না, খু'ঁজিলে নিজের ঘরের 
কোণেই কত কত কণস্থিভ দৃষ্টান্ত পাইবে। এই ধকল অত্যাচার যে 
সমাজ সহা করে, তাহার! গ্রকারান্তরে মতৃবধই মহা করে, এবং তুমিও 
ত বাবা সেই সমাজেরই লোক । 

আগে নিজ হিন্দুমাকে গোজাতির গতি গ্ররুত ষদ্ব লইতে 
প্রেরণা দাও, তারপরে ভিন সমাজের লোকের কাজের সমাগোচন! 
করি৪। তাহাতে সমালোচনা সার্থক হইবে এবং সুফল গ্রমব 
করিবে। সমালোচনার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে কিন্তু তাহা যাহাতে 
সার্থক হইতে পারে, তাহার যোগ] পট-ভূমিক| ভোমাকেই তৈরী করিতে 
হইবে। এই দায়িত্ব গো-খাদকদের নহে। 

হিন্দুগণ তাহাদের ইষ্টদেবত|র উদ্দেগ্তে ছ!গ-মেষাদি কোনও পশু 


ঝণিদান করিলে এই পশুর যে গতি হয়, কোনও মুসলমান তাহার 
৬৪ 


ধৃতং য়া 


ইষ্টকে নিবেদনের জন্ত গো-কোরবাণি করিলে সেই পণ্ডরও সেই গণ্িই 
হয়। হিন্দুগণ দেহপুষ্টির জন্ত পশুবণি দিলে গেই পশুর ফে গতি রে 
মুললমানগণ একই উদ্দেশ্তে পশু-কোরবাণি করিলেও সেই পশুর নং 
গতিই হয়। মাংসের প্রতি লোন রাখিয়া তুমি ছাগবলি দিলে তোম।র 
যতটুকু পুণ্য ব! অক্ৃতি সঞ্চিত হইবে, মাংসের গ্রতি লোভ রাখিয়া গো- 
কোরবাণি করিলে একজন মুসলমানের ঠিক ততটুকু পুণ্য বা অকৃতি 
হইবে । এখানে হিন্দু ও মুসলমানে বা ছাগ ও গরুতে পার্থক্য নাই, 
পার্থক্য শুধু উদদেশ্তে। তুমি গোহত্যা করিবে না, অতি উত্তম কথা, 
কিন্তু গরুর চবির ঘ্বতে মিশাইয়া ভেজাল দ্বৃত্ের কারবার করিয়া লঞ্ষপতি 


হইলে কোনও হিন্দু তোমাকে বর্জন করে না। ইহা কোন্ দেশী 


বিচার? অপরে গোহত্যা! করিলে তুমি চটিয়া লাল হইবে কিন্তু গরুর 
চামড়া ট্যান করিবার কারখানাঁটা তোমার হিন্দু সমাজের লোকে অবাধে 
চালাইতেছে, এজন্ত তাহার বাড়ীর দেওয়ালী বা দুর্গোৎমব বয়কট হয় 
না। ইহা কোন, দেশী হিপাব? কপাই গরুর গলায় ছুরি দিলে 
সে দে।ষী হইবে কিন্ত তুমি তোমার দীর্ঘকালের মেবাদানে রলিষ্ট গরুটাকে 
কসাইর.কাছে বিক্রী করিয়া সেই টাকায় তোমার চণ্ডীমণ্পের বেড়া 
তৈরী করিবে । - ইহা কোন্‌ দেশী পন্ম? 

সুবিচার করিতে যাহার ইচ্ছা, তাহ|কে আগে »ংস্কার-গু্ 
হইতে হইবে। 


তুমি অকপটে মনের ভাব এ্রকাশ করিয়াছ দেখিয়া সুধী হইযাছি। 

তৌখার উদ্দেপ্ত মহৎ, তবৈ বিচারে ভ্রম আছে! অকপট চিত্তে 

ভগবানকে ডাকিতে থাক | ভিনি সময় মত তোমাকে শব বুঝাইয়া 
*৭০ 
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দিবেন। আমি হিন্দু সমাজকে ধ্রংল করিতেছি, হিন্দুধপুকে উৎখাত 
করিতেছি, এই জাতীয় দুশ্চি্ত। তুমি পরিত্যাগ কর। তোমাদের 
গ্রচলিত সমাজ বা সংস্কারের মহিত আমর মতের মিল না থাকিতে 
পারে কিন্তু যে-কাহারও ভিতরে সত্যের এতি দীপ্ধ অনুরাগ এবং 
নৃঙনত্বের গ্রঘি তের্গস্বী অগ্রগমন দেখিতে পাইবে, তাহাকেই পরম 
শত্রু বলিয়া ভাবিতে বসা, ছুর্বাল জাতির একট! মনোবিকার মান্র। বৃদ্ধ 
চৈতন্ত, নানক, রামমোহন আদি কাহাকে ভোমর! প্রথম সময়ে শক্র 
ভাব নাই? দুর্বলেরাই মকণকে শত্রু ভাবে, সবলের। শত্রকে'ও কাদে 
লাগার। . প্রাণপণে ভগবানের নাম করিয়া সবল হও বাবা, 
সবল হও) উহাই তোমার প্রাথমিক কর্তব)। উহার ফলে তোমার 
সংস্কার-মুক্তি সহজ হইবে। ঘখন সুবিচারের মামথ্য আসিবে। ইতি 
আনীর্বধাদক 
স্বপানম্দ 


(৩৩) 
ইরিগ কণিকা) 
১৭ই ফান, ১৩৬৮ 


কল]াণীয়েযু 
ন্সেহের বাবা__ 
(োষের নিকটে যে পত্রথানা লিখিয়াছ, তাহা সে 
ইহাই ত চাহি! আমার মন্তুর বংমর 
নিয়া খোয়াইতে কাগ করিতেছে। 
থ। আর কি আছে?দিকে দিকে 


, গ্রাণভরা মেহ ও আশিস জানিও। 


শিলচরে মহ৷ 
আমাকে পাঠাইয়। দ্িয়াছে। 
পুর রামচন্দ্র যুবকের উৎসাহ 
গৌরবের ক 


বয়ন্ক 


ইহার চাইতে আনন্দের আর 
0 


ধৃতং প্রেম 


জ্ঞানের আলোক জাগ, প্রেমের ধারা বর্ষণ কর, কর্মের কোলাহল স্থষ্টি 
কর, সব্বসমন্য়ের মহামহোত্সব জাগাইয়া তোল। ভীরু সাহস লাভ 
করুক, দুর্বল সবল হউক, মতিত্রন্ত সত্য পথ চিন্গুক, হতাশ-অবশাদ দুরে 


পলায়ন করুক । ইতি 


আ শীর্ধ্বাদক, 
ত্বরূপানন্দ 
€ ৩৪.) 
হরি ও কলিকাতা 
১৭ই ফাল্তুন, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েযু ৮ 


স্নেহের বাবা _, গ্রাণভর| ন্নেহ ও আশিস জানিও | 
সঙ্গে যে পত্রগুলি দিলাম, তাহা হইতে আপরাপর মংবাদ অবগভ 


হইবে। 

শ্রীমান জ__ খড়গপুর হইতে বদলী হইয়! অন্তর গিয়াছে । এখন, 
হইতে এই সহরটার কাজ একেবারেই ঝিমাইয়া পড়িবে, মনে হইতেছে ।' 
তোমাদের রামের মত দূর অঞ্চলেও তাহার ক্ষতিকর প্রভাব পৌছিবে। 
কারণ, এই এক্টী কন্ী সহরটর সহিত গ্রামগ্ুণিকে একন্ুত্রে ঝীধিয়া 
রাথিবার চেষ্টা করিতেছিল। তোম!দের মধে/ গুণবান্‌ পুরুষের অভাব 
নাই কিন্ত এক গুণবান্‌ পুরুষ অপর গণবান্‌ পুরুষের অন্ুপূরণ কর না! 
ব। করিতে চেষ্ট। পাও ন|। আমি ভাবিতেছি যে, ইহার পরে সকলের 
সাহত সকলে যোগ|যোগ বিধানের কার্/-ভার কে যাচিয়া নিজের, 


স্কদ্ধে লইবে। 
৭২ 
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নিজেদিগকে সাধারণ মনে কর! এবং নিজেদের সভবকে তুচ্ছ ভান' 
করা মন্ত বড় দোষ। তোমরা প্রায় কেহই নিঙেদিগকে সাধারণ জ্ঞান 
কর ন1,_এই মর্মে কর না যে, তোমাদের সহকর্মী বা সমকর্টীদের 
মধো তুমি নিজে শ্রেষ্ট, অপরে নিকট, এই বোধ সর্বদাই সঙ্গাগ থাকে | 
কিন্ত নিজেদের সংঘকে অঠি তুচ্ছ ভ্রান কর বলিয়া একগনে অপর 
জনের সঙ্গে হাত মিলাতে আলল্ত বোধ কর । 

তোম|দের দেষট। তোমরা সকলে মিপিয়া দ্রুত মংশোধন করিবে 
কি? 

একটি অসাধারণ ব্াক্তি একাকী অনেক অসাধারণ কাজ করিতে 
পারেন, ইহা সত্য মানিয়।ও অনেকগুলি সাধারণ লেক ষদ্দি অসাধারণ 
লক্ষ লইয়। একত্র হয় এবং সর্বশক্তি একলগে) প্র প্রয়োগ করে, তাহা 
হইলে ত্দপেক্ষা অনেকগুণ অসাধারণ কাজ সম্পাদন করিতে পারে 
এই কথাকে খণ্ডন করিবার উপায় নাই। কবে তোমরা সকলের 
সর্বশক্তি একই উদ্দেশ্তে প্রয়েগ করিবার কৌশল আয়ত্ত করিবে? কবে 
তোমাদের সেই প্রেম হইবে, যেই গ্রেম থাকিলে দুআ বং সকলকে 


একত্র কর| যায়? ইতি 


আশীর্বাদক 
স্বরূপানন্দ 


ধৃতং প্রেয়! 
(৩৫) 
হরি ও কলিকাতা 
১৭শে ফাল্গুন, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েবু 2-- 
স্নেহের বাব| __, প্র।ণভরা নেহ ও আশিস জানিও ) 
তোমাদের নিকটে ঘুগদেবর একটি মাত্র প্রশ্ন । তোমর| কি 
একমুখ হইয়াছ? তোমরা কি একমন একপ্রাণ হইয়াছ? তোমর! 
কি পরম্পরকে' ভ।লবানিয়াছ? প্রেমই যেএঁক্যের প্রমাণ, গ্রেমই যে 
এঁক্যের মূল, প্রেমই বে একে)র গ্রাণ এবং প্রেমই যে তোমাদের প্ররুত 
স্বরূপ, তাহা কি তোমরা উপলব্ধি করিতেছ? করিয়া থাকিলে কার্ধ্যে 
তাহার এরমাণ কৈ? ইতি__- 


আশীব্বাদক 
স্বরূপানন্দ 
(৩৬) 
হুরি-ও কলিকাতা 


১৯শে ফান্তন, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েখু £_ 
মেহের বাবা __, প্রাণ্ভরা শ্নেহ ও আশিস জানিও। 
তোমরা তোমাদের অঞ্চলে ছোট-বড় সকলের মনের জমিতে লাঙ্গল 
চালাইতে সরু করিয়াছ জানিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম । একটী দিনও 


তোমর। বলিয়া থাকিও না। প্রত্যেকের অস্থরে এই ধ্বনি জাগাও,__ 
৭৪ 
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“আ।মি বর্গ” আসি হেয় নহি।৮ প্রত্যেকের অন্তরে আন্মশ্রদ্ধা 
জাগাও। আগ্মশ্রদ্ধা না জাগিলে মানুৰ মনুষ্যপদবাচ্য হয় না। 
এই আত্মশ্রদ্ধ! সাধন-সহায়ে প্রেমে রূপান্তরিত হইবে । প্রেম 


"জগৎ-কল্যাণ সাধন করিবে। 


তোমরা গ্রতিজনে আদর্শ-নিষ্ঠ হও এবং নিখিল জগদ্বাসীকে 


২ সেই দ্দিকে টানিয়া আন। তোমাদের জন্ম. কেবল তোমাদের 


ব্যক্তিগত নিঃশ্রেয়ন সাধনের জন্য নহে, নিখিল ব্রহ্ধণ্ডের গ্রতিজনের 
গ্রতি তোমাদিগকে কল্যাণ-হস্ত গ্রমারিত করিতে হইবে। 


অদোধদর্শী মন লইয়া এমন ভাবে কাজ করিয়া বাও, যাহাতে 
প্রতি্ঠালিগ্প, ভিন্ন সম্প্রদায়ের কন্দীর্দের মনঃগীড়ার কারণ ন। ঘটে। 
জোর রী কেহ মনঃগীড়া সংগ্রহ করিলে তোমাদের দোষ নাই, জিদ 
করিয়। কেহ অসন্থষ্ট হইতে চাহিলে তোমাদের কিছু বলবার নাই। 
কিন্তু তোমরা তোমাদের কর্ধাপ্রণালীকে অপরের সহিত অকারণ সংঘর্ষ 
এডাইয়া পরিচালন করিও | [179 011985 591519:0০9, __কণাট। 


মনে রাখি৪। 
প্রবল উদ্ধমে কাজ করিয়াযাও। সকল সম্প্রদায়ের কঙ্মীদিগকে 


সন্মান দাও । ইতি 


আশীর্ব।দক 
স্বব্দপানন্দ 


৭৫ 


ধৃতং প্রেয়া 
( ৩৭) 
হবিশু কলিকাতা 


১৯শে ফান্তুন, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়ান্__ / 


মেহের মা, গ্রাথভরা শ্লেহ ও আশিন নিও। 


তুমি নৃতন কর্মক্ষেত্রে পদক্ষেপ করিয়াছ, নবীন সেবাব্রতে ব্রতী 
হইয়াছ। আনীর্ধাদ করি, তোমার জনসেবার প্রয়াস সর্বাশগহ্ন্দর 
সাফল্য অর্জন করুক। নিরহ্ম্কার হইয়! যে সেবা করে, তাহার সেবাই 
উজ্জল। নিঃঘার্থ হইয়া যে সেবা করে, তাহার সেবাই সার্থক। 


পরকলা!ণকে আধ্যাত্মিক কর্তব্যের অঙ্গীভূত জানিয়! যে সেবা করে, 
তাহার সেবাই “সাধনা'র রূপ পায়। 


পুনরপি আমার আশিস নিও। ইতি 


আশীর্বাদ ক 
স্বূপানম্ন 
(৩৮) 
হরিস্ কলিকাতা 
১৯শে ফাল্তন, ১৩৬৮ 
কলাণীয়েযু :__ 


মেহের বাব! __, প্রাণভর! স্েহ ও আশিস জানিও। 


তোমর! আমার জন্মোত্সবের তহবিল হইতে অর্থব্যয় বাচ।ইয়া 
সমাছের স্থায়ী ম্পঞ্প্রের জন্ত এক শত টাক! পাঁঠাইয়াছ দেখিয়া 


৭৩ 


পঞ্চদশ খণ্ড 

আমার আননের সীমা নাই। ভক্তিমান্‌ শিষ্েরা যখন গুরুদেবের 
জন্মোৎসব করে, তখন তাহাকে মর্ধানলুন্দর করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা 
করে। এই উপলক্ষ্যে দেশঃ জাতি, সমাজ ও জগতের দীর্ঘস্থারী কুশল 
গ্রতিষ্ঠার জন্য কোনও কাজে বার করা থে এই সর্বান্র-নুন্নরতার 
একটা আবশ্যকীয় দিক্‌, একথা অনেকে চিন্তাই করে না। তোমরা কেহ 
কেহ তাহা করিতে সুরু করিয়াছ, ইছ! বড়ই আনন্দের কথ|। ভিক্রগড়, 
তিনস্রকিয়। ব্যয় কমাইয়। আমাকে কোনও কোন৪ বার সমাজমন্গল- 
কাজে হাজার টাকাও পাঠাইয়াছে। জন্মোত্সবের বাহ্‌ মমারোহটুকুতেই 
তাহারা নিজেদের চিস্তা, চেষ্টা ও দৃষ্টিকে মীমিত করিয়া রাখে নাই । 
তোমাদের এই সকল ক্ষুদ্র-বুহৎ দৃষ্টান্ত অপরাপর মগ্ডলীগুলিকে প্রেরণা 
দিবে। ইতি 


'আনার্ধাদক 
স্বক্রপানল্গ 


হরি কলিকাত। 
২০শে ফান্তুন, ১৩৬৮ 


কল্যাণীয়ান্থ 2 
স্নেহের মা, গ্রাণন্রা স্নেহ ও আশিস জানিও। 
িপুর্ধার মন্ু ও লঙ্গাই উপত্)কায় রওন! হইতেছি। যদি অন্ত 
কোন দুর্ঘটন। ন। ঘটে, কাল আগরতলা বিমান-ঘাটিতে দশ মিনিটের 
জন্ত তোমাদের মঙ্গে দেখা হইবে। রওন| হইবার পুর্ববটায় কয়দিন অরে 
৭৭ 


ধুতং গ্রেয়া 


ভুগিলাম, আজ প্রাতে শরীরের তাপ ৯৭ 'হইয়ছে। যতবার ত্রিপুরা 
যাইভেছি, পীড়িত হইতেছি। এবার যাত্রার প্র/রস্তেই পীড়া, অনেকে 
নানা আশঙ্কা করিতেছে । _এহৎ সত্বেও বারংবার আমি ত্রিপুরা ঘুরিয়। 
ঘুরিয়। যাইতেছি। আম।র অন্তরের অভিপ্রায় কি কেহ বুঝিয়াছে? 
বুঝিলে মকলের আচরণ বাহ! হইতে পারিত, সামান্ত কিছু লোকের 
মধে)৪ সংগঠনের সেই ব্যাকুলতা জাগিপে নিজেকে ধন্য মনে করিতাম। 
আমি আমার স্থাপ্য ও জীবনেকে বণি দিয়াই ভাবী বুগের অনজ্ত 


কুশলের জন্ত কাজ করিতে চাহি কিন্তু আমার ছেলেমেয়েরা তাহার 
তাৎপর্ঝ। বুঝিতে পারিতেছে না। কেন পারিতেছে না? ইহার! কি 


দীক্ষা গ্রাপ্ত নামের মাধন করে না? ইহার| কি ব্রদ্দচে/র অনুশীলন 
করে ন।? এই ছুইটী কাজ করিণে আমার প্রতি ইহাদের প্াণেগ 


আকর্ষণ ছুর্দমনীয় হইত| ইতি * 


আশীর্ধ্ব|দক 
প্বরূপানন্দ 
(৪০ ) 
৮০৪ কলিকাতা 
২০শে ফান্তন, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েয £-- 


শ্বেহের বাব _, গ্র/ণভরা স্নেহ ও আশিন নিও। 
আমার নির্দেশগুণির প্রত্যেকটাকে তোমরা প্রতিজনে মামরিক 


নেতার নির্দেশ-বিশেষ মনে করিয়া পাপন করিতে আরভ্ত কর। আমার 
৭৮ 


পঞ্চদশ খও 


আয।চক-বুতি আমার যাত্রা-পথ দুর্গম ও বা্রা-গতি মন্থর করিলেও এখন 
আমাকে অত/ল্ন লময়ে অত্যধিক কাজ করিয়া যাইতে হইতেছে । 
_ এই সময়ে সমাদর্শ পুরুষ-ন।রীদের, আম।র গ্রতিটি পুত্র-কন্যার» 
সর্বশক্তি নিয়। আদেশ-পালন-বিগ্ভার অনুষীলন করিতে হইবে । 
ইংরাজিতে বলে-_'০29 0189 0০9112011 10 2:98%-_এক 
দিনে রোম নগরী নির্দিত হয় নাই।” কথায় আরও বলে“ 
9899 1980. 10 £:০0179, সব বাস্তাই রোমে গিয়া মিলিবে 1” 
তোম|দের কর্ম, আদর্শ, তোমাদের দার্শনিক উচ্চতা, তোমাদের 
প্রয়াসের যুগোপযে!গিতা ব কিছু বিচার কর। সামরিক শৃঙ্খলাব্যতীভ 


তোমাদের সমগ্র শক্তি মংহত করিতে পারিবে না । তোমরা 


তোমর] 
-তে|মাদের গয়োছগন মাত্র নিজেদের 


অযোগ্য জেনারেল পাও নাই, 


মধ্যে সৈনিকের যোগ)তা-সঞ্চারণার । ইতি 
আনীর্বাদক 
স্ব্ূপানন্দ 

(৪১) 
হরি ও কাঞ্চনপুর 
৩০শে ফান্তুন, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েযু ৮ 
প্নেহের বাবা, প্রাণভরা স্নেহ ও আশ্লিন নিও। 

লুক, এখানে 


তোমাদের ইম্পাত-নগরী খাস ভারত মরকারের তা 
ধর্থের স্থান নাই, ধর্শের উপরে ভাষণ দেওয়ার কাহারও মধিকার নাই। 
9৯ 


ধুতং প্রেম 


ইহা চমৎকার কথা। যে দেশে বু রকমের ধর্ম এবং ধর্মের দাবীতে 
দেশব্যবচ্ছেদ পধ্যন্ত একবাক্যে ্বীকার করিয়া নেওয়| হয়, সেখানে ভিন্ন- 
ধর্মাবলম্বীদের হাতে শক্ত মার খাইবার পরে এই জাতীয় সতর্কতার 
গ্রয়োজন আছে। এই জন্ত এই সংবাদে বিরক্তি বোধ কৃরি নাই। 


কিন্ত নগরীর প্রধানাধ্যক্ষ নির্দিষ্ট একটা প্রতিষ্ঠানের নাম করিয়। 
“তোমাকে শুনাইয় দিলেন যে, এঁ প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর কাহারও ধর্মের 
উপরে ভাষণ দিবার অধিকার নাই, ইহা শিক্ষিত মনের এবং পরিচ্ছন্ন 
রুচির পরিচয় দিতেছে না। এনে হইতেছে যেন তৈমুরপঙ্গের আমলের 
সিপাহাদের মধ্য হইতে একজনকে ধরিয়া আনিয়া উচ্চপদে অভিষিক্ত 
করিয়। দেওয়া হইয়াছে । দেখিতেছি, বড় বড় খ্যাতি- 
মান মহাপুরুষেরা আজীবন যেই শিক্ষা দিয়া আপিয়াছেন, 
ইংরাজি-শিক্ষিত উচ্চপদাধিকারী পুরুষগণের উপরে ভাহার বিশেষ 
কোনও ক্রিয়া হয় নাই। একটা নিদিষ্ট গ্রতিষ্ঠানকে ধর্ধগ্রচারের 
একচেটিয়। অধিকার কে দিয়াছে? এই যে আমর কয়েক্ট। দিন 
ধরিয়। পার্বত্য রিয়াংদের মধ্যে কাজ করিয়া যাইতেছি, কৈ, এখানকার 
একটা গ্রাণীও এ নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নাম জমিটি এলি ত মনে 
ইইল না! বুঁঝতেছি, ইন্পাত-নগরীতে মনুয্যত্রেই অভাব, ধন্মের 


-€সখানে প্রয়োজন নাই । এই ম 
নয্যাত্বের মহিমা ইম্পাত- 
কীর্তন করিব। ই আমি ইম্পাত-নগরীতে 


পোষ্টারের সংশোধিত কপি বারাণসী পাঠাইলাম।  ইন্ডিমধ্য 

একখানা নৃক্তন মোটরগাড়ীর অভ্র অগ্য দ্দিতেছি। কয়েক মাস 

পরে হয়ত গাড়ীখানার সরবরাহ পাইতে পারি। গাড়ীর ডেলিভারী 
৮০ 


পঞ্চদশ খণ্ড 


পাইবার পরে এ গাড়ীতে চাপিয়াই ত্রিপুরা, ক|ছ।ড, গোহাটা, ধুবড়ী, 
শিলিগুড়ি হইঞা আমরা তোমাদের ইন্পাত-নগরীতে প্রবেশ করিব 
কিনা ভাবিতেছি। সহরটার যে দাভ্তিক গ্ররুতি তুমি বর্ণনা করিয়াছ 
এবং যান-বাহনের ,যে ক্লেশ দেখিণেছি, তাহাতে শিগের গাড়ীতে 
চাপিয়াই সহরে গ্রবেশ ভাল | সভাস্থলে বাইবার জন্ প্রত্যহ অমুক 
অফিসার আর তযুক কর্পুচারীর সরকারী জিপের দিকে চাতক-নর়নে 


তাকাইয়া থাকিবার গ্রয়োজন কি? 


আ।মি দরিদ্র, কিন্ত কাঙ্দ আমি কখনো দরিদ্দ্রর ই্টাইপে করি নাই। 
খন কলিকাতার নেতারাও ই একজন ছাড়া মাইক্রোফোগে ভাষণ 
দিতে কুযোগ পান নাই, আমি তখনো রহিমপুরে সাহটি লাউড-ম্পীকার 
ও ছুষ্টাট মাইক তথ জেনারেটার সেট সহ পয়ত্রিশ হাজার লেকের মেব। 
করিয়াছি। হিটলার মুখোলিনী যখন নিজ নিজ দেশ-সংগঠনে চূড়ান্ত 
বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিতেছেন, আমি তখন মোটর ও মাইক 
কিনিয়। রওন। হঈতেছি নোয়াখাশীর আঅভান্তরে । এক অগ্রত্যাশিত 
দাল। আমাকে টাদপুরেই থামাইয়। দিল, মাইক মোটর বেচিয়! 
ফেলনিলাম । আদ এতকাল পরে পুনরায় আমার কাছের জন্ একখানা 
আনকোরা নৃতন মোটরগাড়ী পাইব বপিয়। ভরসা করিতেছি । যদি 
কোনও কারণে এই মেটরগাড়ীখান। হস্তগত হইতে অগ্রতাশত বিলম্ব 
হইয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের ইস্গাত-নগরীতে ভাষণের দিন কিছুটা 
পিছাইয়া ঝাইভে পারে। তুমি এই বিষয়ে একটু সক থাকিও । 


শরীর বাচাইয়। সংগঠন-কাধ্য করিও । দীর্ঘকাল যাহাকে কাজ 


করিতে হইবে, তাহার পক্ষে স্বাস্থারক্ষার যু এয়োসিন, যদিও আম 


৮১ 


ধৃতং গ্রে 


নিজ ক্গীবনে একটা দিনের জন্ত৪ এই প্রয়োজনের দীবীর দিকে 
তাকাইবার অবসর পাই নাই। ইতি-_- 


আশীর্ববাদক 
্ববূপানন্দ 


হরি কাঞ্চনপুর, ত্রিপুরা 
৩*শে ফান্তন, ১৩৬৮ 
কপ]াণীয়েযু 


স্সেহের বাবা__, প্রথণভর| শ্লেহ ৪ আশিস জানিও। 


এই অঞ্চলে বেশ আনুভব করিলাম যে, এভাবশানী পুরুষের! বাঙ্গালী 
আর পাহাডীন মধ্যে ছন্দ্-াবভেদ স্থষ্টির অপচেষ্টা অনেক আগ হইতেই 
নুরু করিয়াছেন। এই জাতীয় পাপকে প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। 
মানুষকে মানুষের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত যাহ] প্রয়োগন, তাহ! 
আমর] করিব। ইতি 


আশীর্বাদ ক 
স্বূপানন্দ 
(৪৩ ) 
হরি কাঞ্চনপুর, ত্রিপুর। 
৩০শৈ ফান্তুন, ১৩৬৮ 
কল্াণীরেযু 


নেহের বাবা-_) গ্রাণভর! স্নেহ ৪ আশস জানিও। 


এখ।নে আসিয়া প্রাথটাকে খুব স্বচ্ছন্দ মনে হইতেছে না । কোথায়, 
যেন একটা চাপা প্রতিরোধ আমাদের অভিথানের বিরুদ্ধে প্রবুক্ত হইয়া 
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রহিয়াছে । দূর হইতে ফিস্‌ফিস্‌ করিয়| কথা কহিলে তার কিছু কিছু 
কাশে আগিলে যেমন হয়, আমি তেমন ভাবে কিছু কিছু যেন উপ- 
লব্ধিতে আনিতে পারিতেছি। অনুত পাহাড়ী জাতিগুলি কাহাদের 
যেন পৈতৃক সম্পত্তি। ইহাদের আন্ত, দরিদ্রতা এবং সরলতা কাহাদের 
যেন সুযোগের ছার উন্মত্ত করিয়া রাখিয়াছে। কাহারা যেন সমতলের 
লোকদের চোখে ধুলি দিতে অক্ষম হইয়া এখন পাহাড়ীদের চোখে চির- 
অন্ধতার ঘন-কুয়াশ। স্থগ্রি করিতে চাহিতেছে। নানারূপ শ্রোত ও 
গ্রতিআোত একটার সঙ্গে অপরট। বিরোধ করিয়। এমন এক জটিল 
পরিপ্িতি স্থট্টি করিয়াছে, যাহাতে আলেকজ্যাণ্ডার দি গ্রেটের গডিয়ান- 
গ্রন্থি-চ্ছেদনের মতন অতি সরল ও সবল একটা পন্থ। অবলম্বনের 
গুয়োজন হইয়াছে। 

ধর্মধাজন যেখানে জীবিকাজ্জনের পন্থা, সেখানে ধর্ম দেখিতে না 
দেখিতে অধর্থের মৃন্তি পরিগ্রহণ করে। ধর্ম প্রচার যেখানে ব্যক্তিগত 
ইন্দ্িয়-পরিতৃপ্তির উপায় মাত্র, সেখানে ধর্ম ধান্সিককে অভ্যদয় না দিয়া 
দেয় পঙনের পঙ্গিল পিচ্ছিল] । ধর্ম যেখানে মানুষের সহজ মানুষী 
গ্রাতিভার প্রকাশে সহায়ক না হইয়া কতকগুলি অর্থহীন কুসংস্কারের 
নাগপাশ মাত্র হয়, ভখন তাহা মনুয্যত্থের পাদদেশে করে কুঠারাঘাত। 
দশ বিশ গিনিট পরে এক একটি লোক আসিতেছে, পত্র লেখা। বন্ধ 
করিয়া তাহার মহিত করিতেছি আলাপ-অ।লোচনা, আর এক এক 
দিকের ঘনান্ধকার কৃহরে যেন নুতন নৃশ্ুন রশ্মিপম্পাত হইতেছে। এই 
যে অন্ধতা, কে ইহা দুর করিবে? এইযে [তুমির। কে ইহার বিনাশ 
মাধন,করিবে? বাংলা, ইংরাগি, মংস্কতে যেখানে যত শাস্ত্র পঠিত ও 
পাঠিত হইতেছে, গায় সবই ভ কুসংস্কারের আরতির ঝাতি জ।লিয় 
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দিতেছে । সেই বািতে ভ্ঞানের ভৈলপ্রবাহের গ্রায়ো্গন নাই, 


গৌঁড়ামির ঘন-আোত থাকিলেই চলে । সেই বাতিতে প্রেমের আলো৷ 
জাপিবার কোনও আবহুকতা নাই, অনাবস্তক মানব-হিংসা এবং জাতি- 
বিদ্বেষ আলিলেই চলে । যেত গৌড়, মে তত খান্সিক। যেষত 
পরবিদ্বেধী, সে তত ধান্মিক | যে যশ পরনিন্দক, সে তত উচ্চস্তরের 
বাগ্মী। ধনে যত ঈর্ষ।পরায়ণ, সে তত উচ্চকোটির সাধক । ধর্ধাকে লইয়া 
এই যে ব্যগন চণিয়াছে, নিরীহ মানবাত্মা কতকাল তাহ! নীরবে সহিবে? 


কোথা ধর্মের ন!মে, কোণাও প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে স্থানে 
স্থানে মানুষের বিরদ্ধে মান্ুবকে প্রবুক্ত করিবার যে হীন চেষ্টা চলিয়াছে, 
ইহা! এই চিরছুঃস্থ জাতির উপরে বিধ।তার এক নিদারণ অভিশাপ। 
এই অভিশাপকে ফিরাইতে হইবে । রাজনীতি-চক্রীদের দাবার বোড়ে 
হইয়া নিরীহ মানব-সস্তানেরা কেবলই নিজেদের মধ্যে হানাহানি 
করিবে, কটাকাটি করিয়! মরিবে, উহার গ্রহীকার করিতে হইবে। 
-বিছেষকে প্রেম দিয়া জয় করিবার পথ আমাদের আব্ষ্কাির করিতে 
-হইবে। 


বিদ্বেষ কোনও সঙ্গত কারণের অপেক্ষা রাখে না। বরং অগঙগত 

কারণকে ঘে সঙ্গত বলিয়া চাগাইর! দেয়। এক পক্ষে বিদ্বেষ 

এবং কুসংস্কার, অপর পক্ষে ভীরতা ও দর্বপতা নিয়তই মিথ্যা! ওজর 

ব্থগরিতে নিজেদিগকে লাগ।ইয়া! রা1খয়াছে॥ মিথ্য। ওজরের প্রতিবাদ 

করিয়া মিথ্যাকে দাবানো যাইবে না,__প্রেমজূণ পরম সন্টকে তাহার 
চউ 
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গ্রতিযোদ্ধা রূে দীড় কর|ইয়। দিয়! এই প1পের নিধন করিতে হইবে । 
₹**ইঈতি 
আনীর্র্বাদক 
ত্বব্ূপানল্দ 


হরি কাঞ্চনপুর, ত্রিপুরা 
৩০ ফান্তন, ১৩৬৮ 

কল] ণীয়েযু ১ 

ন্নেহের বাবা_, গ্রাণভরা স্েহ ও আশিস জানিও। 

আমান শর. পত্রে জানিবে, এই খআঞ্চলে আমরা কেমন কাজ 
করিতেছি। ডাকি নাই, তবু গ্রীষ্টানের। ছুটিয়া চপিয়া আসিতেছে । 
যুগের প্রয়োজন মানুষের মর্মে মর্মে দবী তুলিয়াছে, কিন্ধু শিক্ষিত 
সভ্যতাভিমানী জাতিভেদ-ছুর্গের উচ্চপ্রাকারে উপবিষ্ট মনুষ্যকুলের 
হৃদয়ে তার বিন্দুমাত্র স্পন্দন নাই | যে কাজ আমর! করিয়া যাইতেছি, 
ইহারা ভাবিতেছেন, উহা মাত্র আমাদেরই কাজ, উহাদের কাছ নহে। 
তবু, একথা শ্বীকার করিব যে, এইবার এই অঞ্চলে আগমনের দ্বারা 
পূর্ববঙ্গ হইতে ছিন্নমূল উদ্বাত্ত পরিব।রগুলির হৃদয়ের একুত পরিচয় 
পাইবার আামাদ্দের অনেক হ্যোগ হইয়াছে । হাজার হাজার উদ্বাস্ত 
এখানে সরকারা সাহাধ্য ছাড়া শিজেদের ত্রাণ করিয়াছে। 


দক্ষিণ-[ত্রপুরার পাহাড়ী অনিবাণীদের যে বিরাট মমাবেশ আম 
গোলাইবাড়ীভে কামনা করিতেছি, তাহার অনুকূলে তোমর] প্রচ 
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ভাবে কাজ করিতে সুরু কর, ই আমি চহি। বারংবার বলিয়াছি, 
“তোমরা আমার বাহু হও”,__পুনরায় বলিতেছি।_-“তোমরা আমার বাহু 
হও |” ইতি 
আশীর্বাদ কষ 
স্বরূপীনন্দ 


(5৫) 


হরিও কলিকাতা 
২১শে চৈত্র, ১৩৬৮ 


কল|ণীয়েযু 

ল্েহের বাবা__, গ্রাণভর! ন্নেহ ও আশিস জানিও। 

করিমগঞ্জের অখণ্ড-প্রতিনিধি-সম্মেলনে যোগদান করিয়া আমি 
সতাকারের আনন্দ পাইয়াছি। কারণ, ভোমরা প্রায় সকলেই সাধ্য- 
মত নিয়মান্বন্তিতার পরিচয় দিতে চেষ্টা] করিয়াছ। নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত 
কর্ম অল্লেই অধিক শুভফল গ্রদ।ন করে। 

তোমরা চতুদ্দিকে-প্রমত্ত উৎসাহে সংগঠন-কাধ্যে লাগিয়া যাও। 
বিজয়ীর উল্নমম লইয়। কাজে লাগ। বহু প্রতিষ্ঠানের এত দিনকার 
প্রত/ক্ষ ও পরোক্* অপচেষ্টা এবং বহু শক্তিমান্‌ পুরুষের হাজ|র রকমের 
বিরদ্ধত।কে একেবারে ধরাশায়ী ধুলিস্তাৎ করিয়া দিয়া তোমর। ভূর্ব্বর 
বিক্রমে অগ্রমর হও ৷ তোমাদের যে কত শক্তি, তাহার পরিচয় ভোমর! 
অচিরে প্রদান কর। প্রত্যেকটি ভ্রাতা ও ভগিনীর হস্তে অল অন্ন 
করিয়া কাধ)গার অর্পণ কর, গ্রাতেককে কিছু-না-কিছু কাল সানন্দে, 
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সোল।সে, পরিতৃপ্রি সহকারে করিতে প্রেরণা যোগ!ও, এতি গৃহে, গ্রতি 
পাড়ায়, প্রতি গ্রামে অভিবান চালাও । করিমগপ্র-সম্মেশনে আমি 
তোমাদের বলিয়াছি যে, তোমাদের শক্তির মোটেই অভ।ব নই, অভাব 
একমাত্র শ্রদ্ধার | তোমাদের প্রেমেরও অভ।ব নাই কিন্ত শ্রদ্ধার আঅভ।বে 
প্রেম ঘনীভূত হইতেছে না। তোমরা শ্রদ্ধ] বাড়াও এবং শ্রদ্ধার শক্তিতে 
কর্মকে অপরাজেয় কর। 
চে চে চা 
মংগঠনের মানে কি? যে থুমাইয়া আছে, তাহাকে 5 গঞয়া 
তোলা, যে জাগিয়ছে, তাহাকে আর থুমাইতে না দেওয়া ।-তোমর! 
গ্রতিট প্রাণকে নিয়ত উজ্জীবিত রাখ, প্রতিটি চিন্তকে উন্লিদ্র রাখ । এই 
কাজটিই তোমাদের গ্রথম কর্তব্য। ইতি 
আশাব্বাদক 
স্গরূপানল্দ 


হবিও কলিকাতা 
১২ই বৈশাখ, ১৩৬৬ 

কল্টাণীয়েষু 

নববর্ষের প্রাণভর। স্সেহ ও আশিস জানিও । 

পুপুন্কী হইতে বারাণসী আর বারাণসী হইতে বদ্ধমান গিয়াছিল।ম। 
হাড়ভাঙ্গ। খাটুনি খাটিয়া কলিকাতা ফিরিয়াছি। আগামী পরশ আরও 
গুরুতর শ্রম স্বীকার করিতে পুপুন্কী ফিরিব। একাদিক্রমে একই 
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ধৃতং প্রয়া 
রকমের শ্রম বংসরের পর বৎমর করিয়া গেলে হয়ত শরীর-পতন ঘটিত, 
কিন্তু এক গ্রকারের দায়িত্ব পালনের পরে পুনরায় অন্ত প্রকারের দায়িত্ব 
নিঙেছি স্বন্ধে। ইহ।ই আমার জকুরন্ত আনন্দের উত্স। তোমাদের 


বিশ্মত হইবার কোনও কারণ দেখি না। বুঝি না, কেন তোমর। অবাক্‌ 
হও। শ্রমই আমার উৎদব, কণ্মই আমার সমারোহ, নিজেকে নিয়ত 


কর্্মকোল।হলে ডূবাইয়া রাখাই আমার মমাধি। 


ভাল এস্সই কারিয়াছ। ক্গিজ্ঞাসা করিয়া, কাঙ্দ করিতে করিতে 


সমাধি এবং সগাধি-সম্তোগ করি করিতে কাক্গ সম্ভবকিনা। অন্তরা 
হয়ত অন্তরূপ জবাব দিবেন কিন্ত আমার জবাব,_গহা, নিশ্চই তাহ। 
মন্তব।” তবে এইরূপ স্থলে মাধিকে কর্ম হইতে এবং কর্্মরকে সমাধি 
হইতে পৃথকৃ করিয়া দেখান বা বুঝান বায় না| নিঃশ্বাস-গ্রশ্বান যেমন 
করিয়া সকলের অগোচরে চলিতে পারে, শুবু তাহা আছে, সমাধি তেমন 
কর্মে বিরতি না জন্মাইয়। চলিতে পারে এবং ব্)ক্তিবিশেষে তাহা আছে। 
আসি যে যোগলাধন-পারাকে গ্রধাহিত করিঘা ঝাইবার জন্ত সঞ্-বিকলপ- 
বিরহিত ভ।বে নিজের আগে।চরেই কাজ করিয়৷ াইতেি, যদি সেই 
ধারা ইতিহাসের মরুপথে হঠাৎ গুকাইর| ন| যায়, তাহ| হইলে সহজ 
সহজ্র সমাধিবান্‌ কর্মী এবং কন্মপরায়ণ সমাহিত পুরুষের আবির্ভাব 
একটা দৈনন্দিন ঘটনায় বা সাধারণ ব্যাপারে পরিণহ হইবে। মাধারণ 
নীতিধন্ম ও নিঃস্বার্থ পরোপকার নিয়াই আমি "আমার- বাগ্মিতা বিস্তার 
করিয়াছি, কিন্তু তাহ আর্থ এই নহে যে, ইহ! অঠিরিভ্ত অনুভূতি 


আমার জীবনে নাই। 


তোমর] আমার জীবন-কথা জানিবার জন্ত/ ব্/গ্র হইযাছ। কিন্তু 
কি জানাইব? জীবন জানানো যায় না, জানাইতে গেলে জীবন আর 
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নীবন থাকে না । জীবনট। উপলব্ধির সমষ্টি উপলব্ধি ভাষায় গ্রকাশ' 
করায় না। এমন আনেক উপলব্ধি আছে, যাহা প্রকাশ করিলে 
গানুষ বিশ্ব(প করিতে পারিবে না। এমন অনেক সাধারণ নিশা, 
যাহা লোকের নিকটে অংতাঁকিক বলিয়। মনে হইবে। অলৌকিক 
কাহিনীর বলে আমি কোথাও প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহি ন।। তোমরা কি. 
গ্রতিজনে কর্পরায়ণ হইবে? আপন্ত পরিহার করিবে? সমগ্নের 
স্াবহারে লাগিবে? তোমর। কি কর্মের সাথে সাথে নিজেদ্গকে 
নিবিড় ধ্যানে ডুবাই। রাখিবার অভ]।স করিবে? থে সমাধির সহিত 
কর্মের চির-বিরোধ কল্পন। করা হইয়াছে, তাহ।কে কি তোমরা নিজ 
নিজ জীবনে এচগও কর্োগ্ভমের সহিত সমন্বিত ও মামঞ্জভীভূত করিতে 
পারিবে? পার. আর৷ ন| পার, তাহার ভন্ত প্রয়ামী কি. হইবে? 

চিন্তর গভীরতা, ধ্যানের বারতা, উপলব্ধির অকাট্য মরলতা, সর্বা-. 
তত্ব ও সর্বসতে!র সহিত. ্ভাবিক মিলনান্ুভূতির মরসত। ব্যতীত 
জীবনকে কি জীবন সংজ্ঞায় সংভ্ঞিত করিবে? আমার ৩ জীবন জানিতে 
চাহিয়াছ কিন্তু তোমাদের জীবন সত্যিকারের ভীবনই হউক, এজগ্ কি 
তোমরা আগ্রহী হইয়াছ? এই শাগ্রহটাই দরকার । 


আমার ভীবন সম্পূর্ণরূপে লৌকিক । অসাধাংণ 


অলৌকিক নহে, 
অপ।থিব নে, আমর জীবন 


নহে, আমার জীবন সম্পূর্ণবূপে মাধারণ | 

সম্পূর্ণরূপে পাগিব। তোমাদের জীবনের সহিত আমার জীবনের বলিতে 

গেলে কোনও পার্থক/ নাই । যদি কোথাও কোনও পার্থক্য থাকিয়া 

থাকে, তবে সম্ভবত তাহ। এই যে, আমি জানি, অঠি ক্ষুদ্র বস্ত, ব্যত্তি'» 
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ধতং প্রেম! 


স্যেগ বা সাফপা যে-কোনও সময়ে ঝড় হইতে পারে, তাহাকে তুচ্ছ 
করা ভুল। তুচ্ছ সত্যই তুচ্ছ নহে, এই কথাটাই আমার জীবন। ইতি 


আশীর্বাদক 
ত্বরূপ|নম্দ 


রিও কলিকতা 
১৩ই বৈশাখ, ১৩৬৮ 


'পরমকল/াাণভাজঅনেযু £5 
স্নেহের বাবা--, াণভরা নববর্ষের স্নেহ ও আশিস জানিও। 
বদ্ধমানে আমদের খফর একদিক দিয়া অসাধারণ মফলতা অঞ্জন 
করিয়াছে । যাহারা ভাবুক, পর্ডিত, বুদ্ধিমান এবং যুক্তিপরায়ণ, গুরধার 
যুক্তি আর তীঁক্ষ নৈপুণেয প্রযুক্ত বাক্য-বিগ্/াস ব্যতীত ধাহাদদের কোনও 
কথা বা সত মানিবার রুচি নাই, এমন লোকদ্দের ভিতরে আমরা 


আভ]বনীয় কাজ করিয়া আসিতে পারিয়াছি বলিয়া জনরব শুনিপাম । 
একথা সত্য হওয়া বি1চত্র নহে কারণ ভাষণ শুনিতে আসিয়া ঘণ্টার পর 


“ঘণ্টা নীরবে বিয়া থাকেন লাই, সম্ভবতঃ মহরের বিশিষ্ট ব্)ক্তিদের মধো 
“এমন লোক খুব কম আছেন। নীরস বিষয়ের বন্তু তা শুনিতে ছয় 
সাত হাজার শি্ষিত জনতার দিনের পর দিন ধরিয়া আগ্রহ, নিশ্চয়ই 
উপেশার ব্যাপার নহে। তিন দিন বলিবার কথা ছিল, চারি (দিন 


আমা[দগকে ভাষণ দিতে হইয়াছে, ইহাও লঙ্গ'য করিবার । আমাকে ও 
সাধনাকে খাত দিন ধরিয়া রাখিবার বল চেষ্টা হইয়াছিল। 
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এগুলি খুশীর খবর । কিন্তু সাধারণ মান্রষের মনের সহিত আমাদের 
নের সংযোগ হইয়াছে কি? যাহাদের বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই, জ্ঞান 
নাই, প।ভিত্য নাই, ভাহাদের আমরা বুকে টানিয়া আনিতে পারিলাম 
কি? যাহারা রুদ্রনেত্র রুক্ষচিন্ত অভিসম্পাতকারাদিগকে ভয় করিতে 
করিতে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধশ্রের ঢেঁকি গিলিয়। থাকে, তাহাদের প্রাণে 
জাগরণ আনিতে পারিলাম কি? অমুক আর তমুক অধ্যাপক ভাষণ 
শশুনিয়। “বলিহারি” বলিতেছেন, আমাদের সাফলোর প্রমাণ ইহা নহে। 
মর] গিনতম বুদ্ধির নীচতম লোক্টার গ্রাণে জ্ঞানের প্রদীপ আলিতে 
পারিয়াছি, ইহাই আমাদের মাফলে)র প্রমাণ । এবার যদি তাহা না 


হইয়া] থাকে, ভবে আগামীবার যাহাতে তাহ। হইতে পারে, তজ্জন্ 
দেশে শভকরা আশি জন লে!কই বড় দীন, বড় 


সকলে তৎপর হও। 
দূর জন্তই আমাদিগকে এম 


দর্ববল, বড় অজ্ঞ, বড় অসহায়। তাহা 
করিতে হইবে। ইছি 


আশীর্ববাদক 
স্বর্ূপানল্প 
(৪৮) 
হরি কলিকাতা 
১৪ই বৈশাখ, ১৩৬৯ 
কণ্যাণীয়েযু £_ 
স্নেহের বাব, গ্রাণভরা নববর্ষের গে ও আশিম লানিও । 


কশ্মাকে সহকম্মীদের অপেক্ষা দামী মনে কহিও। শহকমমীদের 


ন্‌ চু 
(টির উপরে বেশী নজর রাখিতে গেণে কম পিছাইয়া যায়। 
৯১ 


দোষ 


ধৃ্ং প্রেমা 

নিজের কাহটুকুকে দর্প, দত্ত" অহঙ্কারের আওতার বাহিরে রাখিতে 
চেষ্টা পাইও | 

কেহ দোষ ধরিলে ক্রু হইও না| বরং বিচার. করিয়া দেখিও, 
তোমার কোন্‌ দে।ষ-ক্রুটি অন্ঠায় ভাবে হইলেও খুঁজিয়া বাহির করা 
হইয়াছে । নিদ্দেকে নির্দেষ রাখিবার চেষ্টায় যত লাভ, অস্তের সমা- 
লোচনায় ব। উক্তিতে রুষ্ট হইয়। মন বা মুখ খারাপ করায় সে থাভ 
নাই। 
হঠাৎ যাহা মনে, হইল, তাহাই বলিয়া বা লিখিয়। ফেগিও না। 
একখানা অনুচিত ভাষায় লিখি ক্ষুদ্র পত্র অনেক বড় বড় কাজে, 
মমাধি রচনা করিয়াছে। 

অহঙ্কার থাকতে প্রেম আনে না, প্রেম না আমিলে সহিঝুতাও, 
আসে না। কেহ তোমার দে।ষ দর্শন করিয়াছে বলিয়াই সে মন্দ নহে 
ব। শত্রু নহে। তাহার বিরুদ্ধে যতগুগি তোমার অভিযোগ, একট!রও, 
হয়ত বাস্তবতার ভিত্তি নাই । 

উদ্দাম, আম, এচও কর্ম যদি তোমাকে গুরুজনদের প্রতি বিনীত, 
ও শরদ্ধিত না৷ করিয়া তাহাদের পায়ের তলায় পঞ্চ খ,তিতে ব্যস্ত করে, 
তবে জানিবে, তোমার খধঃপতনের দেরী নাই। সমস্ত জীবন পরার্থে 
উৎসর্গ করিয়াও তিনি তোমার গুরু হইয়।ছেন বলিয়াই আজ হঠাৎ পঞ্ষের, 
খোজ পাইলে? তীর পদতলে কত বড় |হম!লয় ধরিত্রীর মেরুদও ভে 
করিয়ও প্রনেক নীচে ন|মিা গিয়।ছে, তাহ। বুঝিবার তোমার শক্তির 
অভাব হইতেছে, জানিও। দেই হিমালয় আগাগোড়া গ্রাাণাইট পাথরে 
তৈরী । আস্মাভিমান প্রংল হইলে ক্দীদের এই সকল সঙ্কট আলে ।' 

৯২ 


পঞ্চদশ খণ্ড 


জোর করিয়া এই সঞ্চট হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় না। বিনীত, 
নিরহঙ্কার, বিনআর মনকে ধ্যান করিয়। এই সময়ে উদ্ধত মনকে শান্ত ও 
স্বস্থ করিতে হয়। 


বেণী কাঙ্গ করার ফল য্দ ইহাই হয় বে, সহকর্ীকে নিকৃষ্ট মলে 
করা, স।ধারণ লোককে হেয় ভ্ঞান কর! এবং যাহার মর্ধ]াদা অলঙ্বনীয়, 
তাহার চিন্তা, আদর্শ, পরিকল্পন। ও প্রয়াস সমূহের মধ্যে আনেক-কিছু 
সংশোধন করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া দাবীর ভাব আনা অপরিহাধ/ 
হয়, তবে কাজ কমাইয়া ভোম|র সাধন করিবার দিকেই আগে নক্গর 
দিতে হইবে । কাজ মাত্রই সুকর্া নহে, বিন সাধকের নিরহন্কার 


কাঁছই কাঁগ। আগ কাস অধিকাংশ সময়ে অকাগ। 


প্রেম লইয়া কাজ করিলে কাঙ্গ মধুর হয় এবং কাজের মালিন্ত 
কমিয়া যায়। মানুষকে পদনত করিবার কৌশল হিসাবে কাজ করিলে 


সে কাজ অনেক সময়ে অনর্থ স্থষ্টি করে। 


উপদ্ে আসিলে চটিয়া যাওয়া এক মহাঘে।র মূর্খতা, এই উপদেশ 
তোমার জীবনে এযোজ্য নাও হইতে পারে কিন্তু মন (দিয়া শুনিলে ইহ। 
অন্টকেও ত দিতে পার | সর্বত্র কেবল নিজেকে এবং বিশেষ কৃতিত্বের 
আধকারীরূণে |নজ গ্রতিষ্ঠঠকে দর্শনের চেষ্টা করিলে কিছুকাল পরে 
দেখিতে প।ইবে, নিজন্বতা নিয়া তুমি আর কোথাও বাচিয়া নাই, একটা 


অসাধারণ পৌরুষের প্রতিধ্বনি শুগ্ঠ অরণ্যে কেবল কায়াহীন অস্তিত্ব 
লইয়া এদিক হইতে সেদিকে উন্ম।দরে!গীর মতন বুদ্ধি-বজ্িত আশ্ফালনে 


ছুটিয়া বেড়াইতেছে । তাহ।র হুম্ব।রকে সিংহগঞ্জন বলিয়। ভ্রম করিও 
৯৩ 


ধৃতং প্রেয়া 


না, প্রকৃত গ্রস্ত/বে জ'তাকলে নিপ্পিষ্টগ্রায় শ্ষীণপ্রাণ মুষিকের উহা 
আর্ত চিতৎক।র | 
দেখা হইলে এই কথাগুলিই আরও স্পষ্ট করিয়া ঝপিব। 
আপাততঃ তুমি কাজের চোট ক্ছু কমাইয়া দিয় নিজ মন ও মস্তিষ্কের 
বিশ্রাম আর ঈশ্বর-ন[ধন বাড়।ইর। দাও। অতিশ্রম মানুষকে কখনো 
কখনো৷ অমানুষ করে, এমন দৃষ্টান্ত আমার জানার মধোই আছে। 
ভগবানের চরণে ফেবল প্রেমই ঞার্থন। কর। অগ্ঠ কৃতিত্বের 
প্রয়োজন কি? ইতি 
আশীর্বাদক 
স্বরূাপানন্দ 


(৪৯ ) 
হরি-ু কণিকাত। 
১৪ই বৈশাখ, ১৩৬৯ 
কল্াণীয়েযু 
স্নেহের বাবা, প্রথণভরা নববর্ষের স্নেহ ও আশিস জানিও। 
কেহ আঘ।ত করিয়াছে বলিয়াই তোমাকে আহত হষ্ঈটতে হইবে, 
ইহার অর্থ নাই। সকলের কল আঘাতকে অগ্রান্ কর এবং মনের 
বলে নুস্থ থাক আর হাশিমুখে বিচরণ কর। 
আঘাত যে করিয়াছে, সে নিশ্চয়ই মনে মনে নিজ আচরণকে 
সমর্থন করিবার মতন বুক্তি আব্দ্ধার কিয় রাখিয়াছে। কি তাহার 
যুক্তি, তাহা ঝুঝতে এবং তাহা ধরিতে চেষ্টা কর। উহার ভিতরে 


৯৪ 


পঞ্চদশ খণ্ড 

সহত্রাংশের এক।ংশও বাস্তবতার ভিত্তি আছে কিন!, বিচার কর এবং 
তোমার বিরুদ্ধে যদি অতি তুচ্ছ কিছুও থাকে, বে সেই কলহ্ক জীবন ও 
আচরণ হইতে দূর করিবার জঙ্ত ব্রতাবন্ধ হও। 

আ1ঘ|তকারীর কতকগুলি সদ্গুণ আছে, বাহ। তোমার নাই। 
তোমার ভিহরে সেই সকল সদ্গুণের 'অগ্ভাব বলিয়াই সে তোমাকে অত 
ভুচ্ছ করিয়াছে । তাহার মন্দগুণির নঞ্ল না করিয়া তাহার ভালগুলিকে 
নি্গ চরিত্রে রূপ দিবার জহ) লাগিয়া যাও। সে তোমার আদর্শ নহে 
কিন্ত তাহার সংস্পর্শে তোমাকে আমিতে হইয়াছে। নিশ্চয়ই দেখিয়া, 
তাহার ছুই চারিট। অসদ্গুণ বাদ দিলেও তার পচ সাতট। মদ্গুণও 
আছে । গেইগুলিকেই তুমি অনুকরণ কর এবং এপকল সবৃগ্ুণে' 
ভাহাকে একেবারে অতিক্রম করিয়া বাইবার যোগ।ত| তুমি অচিরে' 
অর্জন কর। ইহা, তোমার ও তাহার, উভয়ের হিতের জন্যই একান্ত 
প্রয়োজন । 

আমি পৃথিবীর প্রত্যেকটা শোককেই কাজের লোক বলিয়া মনে 
করি। যদি তাহাকে কোনও মৎকাজে না৷ আনিতে পারি, ভাহা হইলে 
আমি জ্ঞান করি যে, ইহা আম।গই ক্রটি। মানুষের মধে) গুণের অভাব 
নাই । গাহাকে কাজে লাগাইবার লোক কোথায়? 

সব্র্দা সকলের গ্রতি সপ্রেম দৃরিতে তাকাইবে। অন্য ভাব 


পরিহার কর। ইতি 


আবব্বাদক 
স্বরূপানল্গ 


বৃং প্রেম 
(৫০) 


-হরি-গু পুপুন্কী 
১৫ই বৈশাখ, ১৩৬৯ 


-কল্যাণীয়েযু £__ 
মেহের বাবা_-, প্রাণভরা স্লেহ ও আশিস নিও। 


সহরের গ্রাতিটি ঘরে সংগঠন আরভ্ত করিয়া দাও। সংগঠন মানে 
আমাদের চিন্তা ও আদর্শের সহিত সকলকে পরিচিত করিয়। দেওয়া 
এবং তাহাদের মনের অবাঞ্ছনীয় চিন্তাগুলিকে যুক্তি, সঙ্গ ও প্রেমের বলে 
'দুর করিয়া দেওয়া। এই সহরে যদি কোনও বড় কাজ কখনে| করিতে 
'চাহ, তাহা হইলে সহরের লেকদের অধিকাংশের কর্টে, চিন্তায়, কণ্ঠে 
পুর্ণ মহযোগের আগে ব্যবস্থা করিতে হইবে । কেবল বাহিরের লোকের 
সহায়তার উপরে নির্ভর করিয়া! কোনও বড় কাজ হয় না। 


এমন উদ্দীপনা স্থষ্টি কর, বাবরের সৈশ্তেরা ভারত-প্রবেশের কালে 
যেমন উদ্দীপনা লইয়। অলি ধরিাছিল। 3০ 279:0 10 98191 
91000, 0০ 07809 19155951595 109০01199, 710 00515] 10 
2 90%5198:5 1501 00:002559 ৪09 09959983811 709 
009 ০019 চলত, 


আনুৎসাহী ব)ক্তকে উত্মাহিত করিয়', জনে জনে কর্মম-বণ্টন করিয়া, 

প্রত্যেককে ছোট-বড়-মাঝ|রি কোনও না কোনও কর্মে লিপ্ত কর। 

কল্পনাতীত সাহন লইয়া তোমর] নৃতন নৃতন গ্রামে, নৃতন নৃতন গৃহে, 
৯৬ 


পঞ্চদশ খও 


নূতন নৃতন মানুষের প্রাণে প্রবেশ কর। মানুষকে ক্রীতদাস করা নহে, 
মানবাতবর পুর্ণ মহিমার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানোই তে|মাদের লক্ষ্য ॥ ইতি 
আশীর্রবাদক 
স্বরূপানন্দ 


হরিগু পুপুন্কী 
১৭ই বৈশাখ, ১৩৬৯ 

কল্যাণীয়েযু £ 

স্নেহের বাবা, নববর্ষের আাশিল জানিও। কল্যাণীয়। মাকেও 
জানাই । 

অর্ধেক জয়ও জয়, সুতরাং হতাশ হইও না। অর্ধেক পরাজয়ও 
পরাজয়, সুতরাং সংগ্রামে শিথিল হই৪ না,_আরও বিলয় অর্জনের 
জন্ত বদ্ধপরিকর হও। আবহাওয়! অনি|শচত বপিয়াই ত ঠোমাদিগকে 
অকুতোভয় হইতে হইবে। নিশ্চমই সকল বিরুদ্ধ আবহাওয়াকে 
অপসারিত করিতে পারিবে । সত্যের অবশ্শ্তাবী জয়ে এক কণাও 
শবিশ্বান করিও না । যুবক শুথা ছাত্রদের নৈতিক অধোগতিকে মূলধন 
করিয়াই ুযোগসন্ধানী চক্রান্তকারীর1 নিগেদের কর্তৃতব-নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত 
করে এবং স্বার্থসাধন করে। দেশ হইতে দুর্নীতি দূর কগিতে হইলে 
ছাত্র তথা যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যেই আগে গওবেশ করিতে হইবে। 
ইহাদের নিরীহ স্বভাবের স্বযোগ লইয়া ও ইহ!দিগকে হাতিয়ার করিয়! 
ছুষ্ট লোকেরা মমাজের অনিষ্ট-সাধন করিতেছে। বিক্ষিগ্ুত।র সহ 

৯৭ 


ধৃতং প্রেমা 


কারণ সত্বেও ধৈর্যশীল ও স্থৈর্ধাপগায়ণ হও । আধিক ক্ষতি ক্ষতিই নহে, 
নৈতিক জয়ই জয়। তাহা যখন আসিতেছে, আধিক ক্ষতির পুরণ 
একদা হইবেই। ইতি 
আশীর্ববাদক 
ত্ববূপানন্দ 


(৫২) 
রিও পুপুন্কী 
টি ১৮ই বৈশ।খ, ১৩৬৯ 


কল্যাণীয়েযু £__ 

স্নেহের বাবা, এরাণভর শ্লেহে ও আশিন জানিও। নববর্ষ 
তোমাদের পরমণ্ভদ হউক | 

দুরদশে আছ বলিয়া মনে করিও না যে, অ।মার সহিত তোমার 
সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। - দূরে থাকিয়াও যে আমার কাজ করে, 
সেআমার অতি নিকটে আছে.।. কাছে থাকিয়াও যে আমার 
করে না, সে আমার কাছ হইতে অনেক দূরে আছে। 

যাহাদিগকে নাস্তিক দেখিতেছ, তাহাদিগকে শবভ্ঞা করিও 
ইহাদের মধ্যেও অনেক রদ লুকাইয়া আছে। এই সকল রদ্র তোম। 
খুঁজিয়া ঝাহির করিতে হইবে। .. 

যাহাদিগকে তাশ-পাশ।, মদ-গ।জা, কুচরিত্র স্ত্রীলোক ও ইত; 
আমোদ-প্রমে!দ লইয়া মত্ত হইয়া থাকিতে দেখিতে পাইতেছ, ইহাদের 
অপিকাংশেরই মংশোধন সম্ভব । যে-কোনও একারে আমার একখান] 

লে 


পঞ্চদশ খণ্ড 


গ্রতিচিত্র ইহাদের সম্ুখে ফেল, একটু একটু করিয়া আমার বাণী ' 
ইহাদের কাণে ঢাল। বাহিরে ইহার্দের গ্রতি উদাসীন ভাব দেখাইতে 
হইলেও ওন্তরে অফুরন্ত প্রেম জমাও | প্রেমের বলে ইহাদের জয় 
করিবে, এই পণ কর। প্রেমের অসাধ্য কাজ নাই। চেষ্টা করিয়৷ সহজ 
স্থানে বর্দি বিফল হ৪ আর একটা মাত্র স্থানে সফল হও, তবে জানিও 
সেই একটামাত্র ঘফলতাই তোমার জীবনের এক পরম শ্লঘা। আমার 
নিজের কথ। আমি এই বলিতে পারি যে, ব্র/্গণ্যের প্রতি পক্ষপ।তী 
হইয়া আমি সাত পুরুষের অব্রাঙ্গণকে আর চৌদ পুরুষের শুদ্রকে ডাকিয়। 
আনিয়৷ ব্রাহ্মণের সংস্ক'র দিবার চেষ্টা করিতেছি। কেবল প্রত্যাশায় 
রহিয়াছি, হাজার হাজার অপকৃষ্ট ক্ষেত্রে আমার এই চেষ্টা মিথ) ব1 
ব্যর্থ হইয়া গেলেও ছুই একটা বিরল ক্ষেত্রে হয়ত সফল 
হইবে। আমি মনে করি, সেই ছুই একটা তুচ্ছ সফলতাই আমার 
জীবনের স্মরণীয় গৌরব। সস্তাবিত পরাজয়কে আমি ক্ষোভের দৃষ্টিতে 
কদাচ দেখি না, দেখি প্রেমের দৃ্টিতে। ইতি 
আশীর্ব/দক 
ত্বরূপানন্দ 
(৫৩) 
হরি পুপুন্কী 
১৯শে বৈশাখ, ১৩৬৯ 
কল্যাণীয়েযু_ 
দেহের বাবা_, প্রাণভর। স্নেহ ও আশিস নিও। 
অন দূর হইতে কষ্ট করিয়া বর্ধম।ন গেলে দেখ করিতে আর শুনিয়া 
৯৯ 


ধৃতং গ্রেযা 


আলিলে ভৎননা। আমি আশঙ্কা করিতেছিল/ম যে, তোমার হয়ত 
মনে অশেষ ক্লেশ হইবে। কিন্তু তোমার পত্র পাইয়! নিশ্চিন্ত হইলাম । 
তুমি যে আমার ভিরস্করের ভাৎপর্যা বুঝিতে পারিয়াছ, ইহা সভাই 
স্বথের | মূর্থেরাই গ্রত্যাশা করে যে, তাহার! কেবলই কর্তৃব্যে অবহে। 

করিতে থাকিবে আর তাহাদের দোষ-ক্রুট দেখাইয়া তাহাদের উ 
সংশোধন করিয়৷ তাহাদিগকে পূর্বপেক্ষা উতকৃষ্টতর করিবার চেষ্ট 
কেহ করিতে পারিবে না, করিলে নে অন্ঠায়কারী ও অপরাধী টন 
. করিলে সে অশ্রদ্ধার পাত্র হইবে। তোমার ভিতরে এই জাতীয় শর 
বা গৌড়াম নাই দেখিয়া অমি সতাই সখী হইয়াছি। নিজের না 
অপরে দেখাইলে তাহা দ্বারা নিজে লাভবান হইব/র চেষ্ট! না করি ্ 
দোঁষ-গ্রদর্শনকারী হিতৈষীর উপরে চটিয়া যাওয়া এবং তাহার রি 
যুক্তিশবিরুদ্ধ আচরণ করাই আজকাল রীতি হইয়াছে। তুমি তা 
ব্যতিক্রম। এজন্য তোমাকে অভিনন্িত করিতেছি। / 


হা, কা! 
কাদে লাগ। একটা দিনও বৃথ| যাইতে দিও না। সময়ের 


যে কি মৃণ্য, অনেক সুখোগ পার করিবার 
বোঝে না। 


আগে মানুষ তাহ! 


যা 

উন সখ কাজ করিবে, তাহাদের প্রতি প্রেম জাগও। 
তি 
নিজ আর প্রেম আছে বলিয়।ই তাহাদের মধ্যে যাও। 
লের লক্ষে, যাও তা 

হাদের মঙগল-কা 
গ্রয়ে মনায়। তাহাদের 
জন উ মধে গরবেশ করিতেছ, এইটী ভ!ল করিয়। মনে 
হার মধ্যে তোমার কোনও স্বার্থ বা গ্রয়োজন নাই, 


১০০ 


পঞ্চদশ খও 
আমারও নাই। স্বার্থহীন ন! হইলে কাজ কর] যায় না, প্রেমিক ন। 
হইলেও ন।। এট জন্যই নিঃস্বার্থ ও প্রেমিক হইতে হইবে। 
নিঃস্বার্থ না হইলে কাজ করিবার সাহস আমিবে কোথা হইতে ? 
্বার্থপরের মন সর্বদা চোরের মনের মত সুচিত থাকে । স্বার্থপর 
নিজেকে নিজের কাছে ছোট বলিয়া জানে। থে ছোট, সে অপরের 
কাছে কোন্‌ মূল)বান্‌ সেব। নিয়! অগ্রসর হইতে পারে? 
আমার পত্র তোমার প্রত্যেক সতীর্থকে দেখাও এবং সৎকাজে 


সজ্ববদ্ধ হও । ইতি 


আশীর্্বাদক 
স্বরূপানন্দ 
চা] 
হরি কলিকাত! 
. ২৬শে বৈশাখ, ১৩৬৯ 
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স্নেহের বাবা__, প্রণভরা স্নেহ ও আমিন নিও। 

পুগুন্কীতে কি গুরুতর শ্রমে ছিলাম, বলিবার নহে। 

-রাজমিল্ত্রী সবাই ধর্মঘট করিল। কিন্তু কাজ 

কি কর্ণি ধরিতে অক্ষম? আর এক দিন কুশি- 
আপিল ন। কামিনগুণি। নিজে যে কাজ 

সে কি এসব ধর্মঘটকে ডরায়? ঘাড়ে লোহা! 

মাথা নত করিলাম না। ধর্মঘট আপন! আপনি 


এই কয়ট। দিন 
একদিন কুলি-কামিন 
বন্ধ থাকিবে? আমি 
রাজমিন্ত্রী সবাই আসিল, 
করিতে পারে ও জীনে, 


নিলাম, কাঠ বহিল!মঃ 
১০১ 


ধৃতং গ্রে 


থামিয় গেল। তবে যে লোকট!কে সকলের চেয়ে বেশী বিশ্বাস করিও 

এমন কি একবার দশট! টাকা বখুশিস্‌ প্যান্ত দিয়াছিলাম লি 
বেইমানি ধরা পড়িয়া! গেল। বিচিত্র জগৎ। এই ঘকল হি 
উপরে রাগ না করিয়া! তাদের মানুষ করিবার ব্রত নিয়াছি। ও 
অনহিধুঃ হওয়া সাজে না। ্ 


অসহিষ্ণু: হই নাই কিন্তু সাধ্যের বাহিরে শ্রম করিয়াছি । তা 
এতদিন পত্র দিতে পারি নাই । অথচ তোমাকে যে পত্রখানা লিখি রা 
তাহা জরুরী । চি 


এই সঙ্গে একখানা পত্র দিলাম । তাহা প।ঠ করিও । 


রঃ ঠা যাহার! নিন্দা করে, তাহ!দের সম্পর্কে তোমাদের কি কর্তৃ 

০ , শব, 

৫ গ্রশ্নই নহে । আমার দোষ দেখিলে আমাকে লোকে গা 

না? লোকের কথা কহিবার অধিকার আমি হরণ করি রর 

যে যত পারে সপভাষণ ও 
করুক, তাহা নি 

রি ॥ নিয়া মাথ। ঘামাইব|র 


কিন্ত লোকে নিন্দা করে কেন, কো 
রং | ॥ কোন্‌ কাধ্য, বাক্য, বুক্তি 
সালা ভূল করিয়া বুঝিয়াছে, ভাহ। নিজেদের পা 
রসে নু প্রয়োজন । যে আঙ্গ আমার এচণ্ড নিনাক, 
রা সমর্থক হইতে পারে। আ।জ যে বিরুদ্ধবাদী 
বা সহকারী হইতে পারে। ,জগতে অনেকের দার 


ইহা ঘটিয়াছে, এম 
* এমনকি আমার 
জারি । মত তুচ্ছ ব্যক্তির জীবনেও ইহার দৃষ্টান্তের 


পঞ্চদশ খণ্ড 


চিন্তায়, বাকো, কর্মে নিজের! নিন্দশীয় হইব না, এই দ্রিকে আমাদের 
তীব্র লক্ষ্য থাক| উচিত । কিন্ত নিজের কাছে নিজে খাটি থাক। সনে, 
ভগবানের দৃষ্টিতে নির্দোব নিক্ঙ্ক থাকা সনে, এ জগতে অনেককে 
সাধারণের ঘারা নিন্দিত হইতে হয়। অনিন্দ্যকে নিন্দা করিবার 
লোক জোটে । তাহার গ্রাধান হঃ দুইটা কারণ থাকে । একটী এই যে, 
তুমি বা আমি অনিন্দ্য হইলেও ছোম|কে বা আমাকে ইহারা বুঝিবার 
ভুলে মিথ) বুক্তি বা ভ্রান্ত বিচারের ঘর! ওজন করিতেছে । অপর 
কারণ এই যে, একদল লোকের শিক্ষা ও সংস্কতিহই এমন অভুত রকমের 
যে, তাহারা সোজা জিনিষটাকেও বাকা চোখে দেখিবে। প্রথম ক্ষেত্রে 
ইহাদের বুঝিবার ভুলগুলিকে সতথ্য ও সদঘুক্তি ঘার! ধরাইয়৷ দেওয়া 
সঙ্গত। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ওঁদাসীন্ত, চরম ওদাসীন্ত, একেবারে কাষ্ঠমৌন- 
দ্বার এই সকল বিরুদ্ধতাকে অঞাহ করিয়। চল। সঙ্গত। 
আমরা গ্রেমের পুজারীত_লোকের নিন্দা নিরন্তর আমাদের অঙ্গের 
ভূষণ। লোকেরা আমাদের কেবলই এশংসা করিবে, আমাদের দোব- 
ক্রুট আবিষ্কারের চেষ্ট। করিতে পারিবে না, ইহা একটা কথাই নহে । 
নিন্দকর্দের অভিনন্দিত করিতেছি । তাহাদের সকল শক্তিই থাকিতে 
পারে কিন্ত আমার কর্তৃবা-পথ হইতে আমাকে বিচলিত করিবার ক্ষমতা 
তাহাদের নাই, ইহা আমি জনি বপিয়াই নিন্দককে ভালবাসিয়াও 
আমি তাহাকে অকাতরে আগ্রা করিয়া চলিয়া থাকি । তোমরাও 
তাহ।দের মহিত যুদ্ধ কর! ছাড়িয়া দরিয়। নিজ নিজ কর্তব্য কঠোর ভাবে 


মনোনিবেশ কর। তাহাতেই নকলের কল্যাণ হইবে। ইতি 


আশীর্বব।দক 
স্বব্দপানন্প 


১০৩ 


হরিপ 
পুপুন্কী 
১ 
কল্য।ণীয়েযু এজ 
স্নেহের বাবা-_, গ্রাণভরা স্সেহ ও অশিস নিও । 


অগ্থাই মাত্র ছুই ঘণ্টা পরে বারাণশী রওনা হইতেছি । বি 
জী ভিতরে পত্র লিখিতেছি, বলিবার নহে। কল পি 
ঠাপা মিনার "রা রাযি রিনি কী 
পত্র আহ তরশেষ রাত্রে জাগি, ওবুপত্র লিখি। কিন্ত এত 
স যে, সব পড়িয়াই শেষ কর! যায় না, উত্তর দিব কখন? 
সং ॥ 
বিরাট রা টনীগোনিারটি বা করিল বাতি 
লিন বকে রি কোনও থবরাখবর রাখিবে না, নিজের! কোনও 
গুরুভ্রাতাদের কর্ণ রি আগ্রহী হইবে না, সদনষ্ঠানে অগ্রণ 
জা জর বৃদ্ধির জন্ত কোনও চেষ্টা করিবে না, কেবল 
করিও ন1। র তাহাদের দীক্ষাগৃহে গ্রবেশকে অনুমোদন 
১১ই জোন তারি 
অত্যধিক সংখ্যায় ল চা লোকদ্দিগকে কমলপুরে 
একটা মন্ত কজ করিবে। চির করিতে পারিলে তোর! সতাই 
প্রভিনিধির৷ অধিক সংখ্যায় রা পাহাড়ী জাতির প্রধান গ্রধান 
কোনও ভ্রমণে আমি বাছিয়া টা করেন, তাহ! হইলে আগামা 
তাণিকার অস্তভূক্ত করিব, যেখানে লা মকল স্থানই আমার ভ্রমণ- 
য়া সহজ সহঅ রিয়া, হালাম, 


পঞ্চদশ খও 


মলন্্ং বা কলই জাতির লোক বাদ করে। বাসের মালিক- 


গণকে এই মকগ পার্বতা অধিবানীর আগমনের ব্যাপারে অর্ধেক ভাড়া 
মাফ দিবার কাজে গ্রতিঞ্ত করিয়া তোমরা একটা মহৎ কা 
করিয়াছ। এই সকল বাসের মালিকদিগকে তোমরা আমার প্রাণ- 
ভর! কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ ও আশীর্বাদ জানাইও | 

লও তাহাতে থে বিদল হইবে, 


আজ যেকাছে সফল হইবে নাঃ কা 
র ঝড় বড় মফলতার 


জগছ্ের সব চে 
বিফলতারই নমগ্রারত ইতিহাস । 
আমি দমিয়া বাই লা বরং 
একটা গাছ পুতি 
একটা মানুষের কাছে 
শ্রমে লাগিয়া 


এমন ধারণা পোষণ করিও না। 
কাহিনীগুলি প্রকুত প্রস্তাবে অস্ংখয 
রে বিফল হইলে 
কাঁজ পুনরায় ধরি । 
তিনটা গাছ পুতি। 
নুষের প্রাণে গ্রেম"সঞ্চারের জগ 
মিনিট থুমাইয়। পড়িলে স্তাষয ঘুমের 


য়া তাহার ক্ষতিপূরণ করি। 


কোথ।ও কোনও কা 
বিপুলতর উৎসাহে সেই 
বিফল হইণে সেখ।ণে 


অপদস্থ হইলে দশটা মা 
যাই। কাজ করিতে করিতে এক 
দশটা মিনিট কাঁড়িয়া আনি 


সময় হইতে 
. সহজ বিফলতা!র মধ্য দিয়াই তোমর! সফল হইবে কারণ প্রেম তোমার 
কর্মের লাবণামাত্র নহে, ইহা তোমাদের মাধনার মেরুদও ॥ ইতি 
আনীর্বাদক 
স্বর্ূপানন্দ 


ধুতং গ্রেয়া 
'( ৫৬) 
হরি 
পুপুন্কী 
কল্য।ণীয়েযু £__ . ইলা দো, ১৩৬৯ 


স্নেহের বাবা, তে 
॥ তোমরা সকলে আম।র 
আশিস নিও। প্রাণ-ভর] স্নেহ ও 


7 
লখিতেছি। 
যে প্রেমিক পুরু 
পুগা কথিয়। টস রঃ গতাদানিরিনা রহ জানার পি 
কতকগুলি মিথ॥ উক্তি; চা রা 84416/5) 
উহারই উপরে নির্ভর করি চান ভার বিনা জনি এ 
টপ রয় আমাদের মপ্পর্কে অনগচিত মন্তব্য বা কটুক্তি 
করিতেছ রর উল টনক হইয়াছ। তোমর। মনে 
পত্রিকার মা র্‌ হ কেহ মন্ত্রী, কেহ কেহবা দৈনি 
রড ৪ হেতু ইহাদের নিকটে আমাদের সির 
নিজ হ। তোমরা আরও ধারণ। করিয়াছ যে, 
ভবিষ্যতে 'হাদের না নির্দোষন্ব এমাণ করিতে পারিলে 
তাহাতে আমাদের অনেক কাগজে আমাদের সংব।দ ছাপা হইবে এবং 
সৃবিধা হইবে। 
রি সুজা যাহ! ভাবিয়াছ, তাহ 
ইন ইহারা লোকের মুখে 
হন, তাই প্রতিশেধ নিবার 


১০৬ 


সাধারণ যুক্তিতে খুবই সুন্দর 
মিথ্যা কথ! শুনিয়াই ত ভুল 
জগ্ত নিঙগেদের খবরের কাগজ- 


পঞ্চদশ খণ্ড 


খানাকে আমাদের সংবাদ বয়কট করিতে: উপদেশ দিয়াছেন । কিন্ত 
বাবা, ষাহার৷ লোকের কথ! শুনিয়। অপবাদে বিশ্বাস করেন, তাহারা কি 
সেই স্তরের লোক, ধাহাদের কাছে উপধাচক হইয়া যাওয়া আমার 
সাজে? ইহাদের ইষ্টদেবের ছবি বা এ্রতিণুন্তি আমি ছুঁ়িয়। ফেলিয়া 
দিয়াছি বা আমার শিষ্যুবর্গ দ্বার] ভাহ।ই করাইতেছি, এই কথ গুনামাত্র 
ধাহারা সত্য বলিয়! বিশ্বাস করেন, তাহাদের কাছে সত্যই কি আমার 
যাইবার প্রয়োজন আছে? ইহ|দের সংবাদপত্রের সহায়তা ব্যতীত 
সত্যই কি আমার জীবন-লাধনা বিফল হইয়া যাইবে? আমি খবরের 
কাগজের বাহবার দিকে তাকাইয়াই কি জীবন ভরিয়। কাজ করিয়। 


বআপিয়াছি? 


নামে ধাস্সিক হইলেও বহু ব্যক্তিরই দেখিতেছি, জানিয়া শুনিয়। 


রূলমনা সাধারণ গোককে ক্ষেপাইয়া তুণিবার 


চেষ্টায় বড় আনন্দ । একটা৷ নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রচারকেরা প্রায় 
দ্ললবন্ধ হইয়াই বিগত কিছুকাল ধরিয়। যাহ! মনে হম ভাহ।ই গ্রচার 
করিয়া বেড়াইয়াছেন । যে আমাকে কখনে। দেখে নাই, আমাকে চেলে 
না, আমার নামটা মাত্র শুনিয়াছেঃ লে আন্দাজেই ধদি গায় বেড়া 
যে, আমি তাহার পুজার বিগ্রহ রাস্তায় ছাড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছি, তবে 
তাহা পাগলে বা মুর্খে বিশ্বাস করিতে পারে, কিন্ত তাহাতে আমার কি 
যায় আসে? আমার জীবন এবং তাহার লক্ষ্য মানুষের নিন্দা ঝা 
/র উর্ধে রহিয়াছে । আমি এসকল কছুক্তিকে গ্রাহ করি না। 


কৃতি 
1ও এই বিষয় নিয়া চঞ্চল হইও ন1। 


একজন খবরের কাগজের মালিককে 


১০৭ 


মিথ্যা প্রচার করিয়া 


তোমর 


খুনী করিবার 


একজন মন্ত্রী ব1 


হতং গ্রেয়া 


চেষ্টায় আ 
এ ৩৯৯১1-ল4৯৬ 
দ্বারা ভগবানের গ্রিয় রে রে দিলি 
তোমাদের প্র ্টার মুলা আনেক বেশী। মানব- 
স্থবিধ! প সানা পি 
সা, রর লক্ষ্যে বাহিরে চলিয়৷ যাউক | মহাপুরুষ- 
একটা অঞ্চলে তোমাদের ৪ ৮ 
ভান ৬১ 1ব ও আদর্শ প্রচারে সাময়িক কিছু বাধা 
উস ও আমি গণনায় আনি না। পৃথিবী এত 
পারি রিলে ত গ্রাস করিতে 
জনের বিরুদ্ধতা ত ৯৮2 
রা পলিসি দাবাইয়া রাখিতে পারিবে রি টপ 
না ভয় দেখাইতে পারে নাই, কখনো পারিবেও 


না। আমি 
গরমের শক্তিতে 
মানমিক সমদশী, সুতরাং ইহাদে 
ুর্বলত।কে অনায়/সে স্ষম। করিতে পারব হি 
। তি 


আশীর্ববাদক 
হরি (৫৭ ) স্বরূপানন্দ 
কৈলামহর 
কল হু 
[াণায়েযু __ ১৭ জ্যোঠ, ১৩৬৯ 
স্নেহের বাবা-_. 


+ প্রাণভর! সে 
হও 
এই কয় দিন কি ব্যস্ততায় ও আশিল জানিও। 


শার 
বলিবার নহে। বীরিক অঙ্থাচ্ছন্যোর ভিতর ছিলাম 
৯ 


এজন এমন জ 
রুরী পত্রখান 
[ও প 
১০৮ ড়িতে পারি নাই। 


পঞ্চদশ ণ্ড 


ভোমার আধাজ্সিক উন্নতি হউক, এই অভি গ্রায়ে তোমাকে একটা 
ভক্তিমান্‌ ত্রাঙ্গণের সহিত পরিচিত করিয়া দিগাছিলাম । ভুমি তাহার 
গৃহে গিয়া অন্তঃপুরিকাদের সহিত কটুৰিত।স্থতি করিয়া লইয়াছ। তুমি 
নিজেই বুঝিতেছ বে, ইহার পরিণাস খারাপ হইতে পারে । গু তুমি 
ভিজ্ঞাসা করিয়াছ, কি করিবে। ত পারে, মন্দ 
হইবার সুদূর সম্তাবনাও আছে, গাহা। অবিলম্বে বর্জজ 


উচিত ছিল। আমাকে পত্র লি 
আবার আমার উপদেশের যৌক্তিক। চিন্তা করি 


ধীরগামী হইতে দেওয়া একটা দুরস্ত ভ্রম হইয়াছে। 


যাহ। হবার! মন্দ হইত 
ন করাই তোমার 


[থিবে, আমার জবাব পাইবে, তার পরে 
বে, পিদ্ধান্তকে এত 


তুমি অবিলম্বে এ গৃহের সং পরিহার কর। সমযেভ উপাসনা 
খুরুত্রাতার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবে, ইহার অর্থ এই নহে বে, তাহার 
আন্তঃপুরও তোমাকে স্সেহের দাবীতে দখল করিত হইবে | ইহার নাম 
স্নেহ নহে, প্রেম লহে, ইহার নাম অন্ত কিছু। নারী ও পুরুষের 
পরিচয়ের মধ্যে যেখানে এক কণা। চন্দেহ-সংশগের অবকাশ আছে, 
তাহাকেই অকাতরে বর্জন করিবে। 

1 পরের ছেলেকে ও আপন বলিয়া! ভান করেন 
ন্নেহদানে তাহারা মাঝ 
অন্ঠায 
কলছের 


স্নেহপরায়ণ। মহিলার 
এবং অকু্ঠিত চিত্তে ন্নেহ-বিতিঃণ করেন। 
ঠিক রাখিতে পারেন না। আর, মূর্খ ্েহগ্রাপ্ডের। তাহার 
সুযোগ নেয় এবং অনিন্দ)চবিতা। রমণীর নিশ্মুল যশে অকারণে 


ছায়াপাত কার। 
নে স্নেহ পাইতেছ কিন্তু দিতে 


১০৮ 


তুমি ওখা যাইতেছ কোন্‌ ব্ত? 


ধৃতং প্রেয়া 


টা লোকের অন্যয্য কটুক্তি, আত্মবীয়-বান্ধবদের অআবা শ্লেষ ও 
দ্প। এই বিশ্বাঘাতকতা তুমি করিতে পার না। 
গ্রে ণ 
ম নামক বস্ত স্বর্গের অমৃত, তাহার সহিত জান্তব নীচতার 


সম্পর্ক ন 
রঃ [ই। তুমি তোমার স্বার্থে ইহাদের অজ্ঞাতসারে ইহাদিগকে 
স্তর সাগরে নিক্ষেপ করিতে পার না। ইতি 


আশীর্বাদক 
স্বূপানন্দ 
(৫৮) 
হরিওঁ 
কৈলাসহর 
১৭ 
কলযাণীয়েতু 2 ৫০ 


মেহের বাবা__, গ্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। 


বারাণম) হই 
হইতে কণিকাণা, খোয়াই,. কমলপুর যে ক্ষিপ্রতায় কাজ 


করিতে করিতে 
আমাকে আসিতে হইয়াছে, তাহাতে তোমার মৌলিক 


প্রশ্নটীর উত্তর দিবার দিকে মনঃনংযোগ করিতে পারি নাই। 


দিবার আগেই 
যাহাকে ট্রেণে বা প্লেইনে উঠিতে হ্‌ 
€ ॥ 
আমিতে হয়__-“€হে জাগি 


স্বাভাবিক । 


পত্রডাকে 
অন্তকে বলিয়া 
পত্র ডাকবাক্সে ফেপিও” 

গও ১» তাহার 'পত 
খোয়াই ও কমলপুরে গুরুশরম রি ইহা 


গ্রীষ্মে দগ্ধ হইয়াছি এ 
ও রি পিদ্ধ হইয়াছি। নিজেকে যতই বেণী ক্রিষ্ট 
জাগি ল ভড় তত বাড়িয়াছে। শুনিয়।ছি, কাহার 
বব গয়া প্রচার করিয়। আমদিয়াছেন আন হি এ 
টা সহিত 


গ্রগ্রামের চাপ ছাড়াও 


১১৩ 


পঞ্চদশ খণ্ড 


নাক্ষাৎ করিতে আদিলেও পচ টাক! দঙ্গিণা নিয়া আদিতে হয়, তবু 
ভিড় কমে নাই। অমূলক ও সিথ]া জনরব সট করিয়া ধাহার। ছানি 


কাছ হইতে ভিড়কে দুরে সরাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, াহাদের টি 


আমার গ্রতি গ্রীতিপূর্ণ ন৷ হইলেও একাজটা করিয়া! তাহার। নিজেদের 
অন্তাতপারে আমার হিতলাধনই করিতেছেন । তির চা 
দাবী মানিতে গর আমাকে হৃৎপিণ্ডের এতি উদ্বেগকর অবিচার করি! 


শ্রম করিতে হইতেছে। 
এই কারণেই পর দিনই আর একখাল 
পরি নাই। 


প্রচলিত গুরুবাদ 


1 পত্র দেই লাই, দিতে 


সম্পর্কে আমার অনুভূতি ও মতানত সুম্পষ্ট। 


তথাপি একথ। আমি অনুভব করিয়া! থাকি যে, আমার দীক্ষিত 
শিষ্যগণের পক্ষে তাহাদের সান্নিধ্যে আমার নিত্য উপস্থিতির উপণন্ধি 
স্তগভীর সাধনের উৎকর্ষ-বিধায়ক | আমি আমার শিব্াকে আমাকে 
বর্জনের অদিকারও দিয়াছি কিন্ত যেই ব্যক্তি সাধন করিবে আমার 
গ্রণালী লইয়া, তাহার পক্ষে এই সাধনের অনুশীলনকালে আমার 
উপস্থিতি চিন্ত। করা লাভ-জনক | আমি সেই গুরুদেব নহি, খিনি 
নিজের পুজা প্রতিষ্ঠার জন্ত শিষ্য কেন, ফিনি নিজেকে পূজিত হইতে 
তবু, আমার হার! দীক্ষিত, তাহারা সাধনের 
বারের জন্তই তাহাদের দুরন্ত শ্রমের বৈঠ। 
স্থিতি উপলব্ধি করিয়৷ নবতর বলল।ভ 
যাহার প্রয়োজন নাই, যে প্রয়োজন 
সে ইহ1ও বঞ্জন করুক । ক্ষতি 


দেখিতে ভালবাসেন। 
কোনও একট। ক্রমে একটা 
ঠেলার কালে আমার উপ 
করিবেন, ইহার প্রয়োসন আছে। 


নাই বলিয়। স্পষ্ট অনুভব করিয়।ছে, 
১১১ 


বৃতং প্রেয। 


রর নি স্থৃতিটি পথ্যত্ত মন হইতে তুলিয়! নাও, সে স্থাধীনত! 
জর মাকে দিয়াছি। অবতার বলিয়। ধাহ।রা পুজিত হইতে 
রি রা ন| বলিয়া মুখ ফুটিয়। কথাট! বলেন না, আবত।র 
টি টস চাহেন এবং তজ্জন্ত যতগ্রকারের গ্রচারশৈলীর 
দাগ শি ব, প্রাণপণে নিতেছেন, অবতার বলিয়। ধাহার! 
& জিন ঃ এবং নিজেদের অবতারত্ব কো|টিকল্লেও কেহ 
রতি ৩ পারে, তার ব্যবস্থা যদ্রশীল, আমি তাহাদের 
দি 1র, তোমার দেশবাসীর, এই যুগের ব৷ পরবর্তী 
নিযকে রা রে পুজা আমার কামা নহে। এই কারণেই 
স্বাধীনতায় আমার সতের শুঁখল পরাই ধাই। এই জন্তই তাহার 
না ৪৮৮ তাহার স্বাধীনত] তাহাকে যর্দি আমাকে 
আন ও প্রেরণ! দেয়, তবে সরল ভাবে নিঃগক্কোচে সে 
টা হাতে বাধা কোথায়? ইহাতে আমার আপত্তি 


আম 

ফি রঃ রা লিল নাই, একথা বগিলে মিথ্যা বলিব। 
সি [লৌকিকত্ব নাই? মহাত্মা বিজয়কুষ্ণ গোস্বামীর 
গত উর ঘটনা ঘটিত। হিনি তাহা গ্রচার 
ক | আমি এই বিষয়ে গোস্বামী মহাশয়ের 
জা ক প্রচারে কোনও লাভ নাই। বরং 
নির্ধারণ সঙ্গত। তবু টু পানির 28 
জানিয়া থাক, গুবে জানিও, আমার নী এদরটিস ডি 

এ হার ভন্গেশ্ত 


পঞ্চাশ খণ্ড 


নহে, অন্ত কাহারও কোনও মহিমাকে প্রচার করাই তাহার উদ্দেশ । মূলে 
ভুল বুঝিয়। অকারণে মনে করিতেছ যে, অসুকে কেন আমার আনীর্ববাদে 
পরীক্ষায় পাশ করে না, তমুকে কেন আম|র আশীর্বাদে ভাল চাকুরী 
আমার অন্তধ্যামিত্ব অমুককে পরীক্ষায় পাশ করিয়া দেওয়ার 


মুকের বিবাহের যোগ] পাত্রী সংগ্রহ করিয়া দিবার জ্) বায় 
ধ্োে কাহারও 


পায় না। 


জন্ত আর ত 
করিতে হইবে, এই মকল ধারণাই বা তোমাদের ম 


কাহারও মনে আমে কি করিয়া, আমি বুঝিতে পারি না। 
অন্ত্য/ামিত্বই বল আর অলৌকিক শক্তিই বল, কিছুই কিছু নহে, 
যদ্দি প্রাণভরা না থাকে গ্রেম। অলৌকিক শ্মতার আবিকারীর| নিজ 
নিজ শক্তি কুকাধ্যে, হেয় কর্ণ, নীচ চেষ্টায় গরয়োগ করিয়া বেড়াইতে- 
আলৌকিকন্বই যদি দেবন্ব হইত, তবে তীহার| ভাহ1 পারিতেন 
আমি সেই গ্রেমেরই পিপান্গ। আশ্রমে দেখ! 
র চাপে দুই ঘণ্টা গল্প করিবার অবনর 


র করিয়। নিও না বে, আমি 
ক আলাদা বস্ত। 


ছেন। 
না। গ্রেমই দেবত্ব। 
করিতে আমিলে আমি কাছে 
করিতে পারি না, হহা হইতেই স্ছি 
গ্রেমহীন। প্রেমকে যাচাই করার কষ্টিপাথর এ 
সেণা গালাইবার যেই সৃৎপাত্রটীতে তীব্র আন্লিতাপে আমার হৃংপিও 
জবিরাম গপিতেছে আর টগবগ. করিয়। আবন্ধিত হইতেছে, সেই 
মাটির খোরার জলন্ত গর্ভে বখন আমার হৃদয়টার ঠিক পাশে আনিয়া 
তোমার নিজের হৃদযটাকে ফেণিতে পারিবে, মেই দিন বুঝিবে, এই 
হ্বদয়ের প্রেমের উত্তীপ কত। তোমরা কি মনে করিয়াছ যে, এই 

ও স্বার্থকে পিদ্ধ করিবার ভগ্ত আমি 


পৃথিবীর বা পরলোকের কোন 
তাকে দীক্ষার ঘরে ঢুকিতে দিতেছি? 


নিধিবচারে বিনা ছিধায় যাকে 
১১৩ 


ধৃতং প্রেয়া 
আমার আভতায়ীকেও আমি ক্ষমা করিয়া দীক্ষা দিয়াছি, এই কথা কি 
তোমর! জান? আমাকে বিষপ্রয়োগ যে করিয়াছে, তাহাকেও জানিয়া 
শুনিয়। দীক্ষ। দিয়াছি, এখবর কি রাখ? স্বার্থের বাটখার। দিয়া আমর 
প্রেমকে ওজন করিতে চাহিলে ফের ভা্গিবার জন্ত অনেক রকমের 
অভুত মতবাদ ও যুক্তির আমদানী করিতে হয়। ন্তর|ং নিজের 
যুজ্সিকেও বিচার করিয়। চলিও। তাহাতে লাভবান্‌ হইবে। ইত্ি_ 


আনশীর্ববাদক 
অ্বরূপাননদ 
(৫৯) 
হরি কৈল|সহর 
১৮ই লৈ, ১৩৬৯ 
কলযাণীয়েযু 


স্নেহের বাঝা__, প্রাণভরা স্নেহ ও আ!শিস জানিও। 

তে|মার পত্রে মাপদহ জেলার সমস্ত অবস্থা অবগত হইলাম । 
অনুরূপ পত্র আমি আরও নানা স্থান হইতে প|ইয়াছি। রাজা যুখিির 
ধর্মের নামে অনেক অধর্দ করিয়াছিলেন। পাশাখেলা ধর্ম নহে) 
পাশায় স্ত্রীকে বাগি রাখা ধর্ম নহে) চোখের উপরে দ্রীর উপরে 
উৎগীড়ন নীরবে সহা করা ধর্ম নহে। কিন্তু মহ|ভ।র ওটা পড়িয়া দেখ, 
ব্যাগদেব ইহ|কেই ধর্ম বপিয়া চ।লান দিয়ছেন, আর সেই পচা মল 
বস্তাবন্দী করিয়! ঘরে তুলিয়া আমরা গুদামের ইমারত পর্যন্ত নোনায় 
ধরা৯য়াছি। 

১১৪ 


গঞ্দশ ও 


ধর্দের গরথম অঙ্গ অহিংগা। অথচ অহিংপার মহিমায়ই ভারত 


বিখত্ডিত হইল। ভয় পাইয়া বাইও ন1। আম্মার গ্ খড়গ-ধারণ 


হিংসা নহে। 
অন্ঠায়ের গ্রাতিকারের জন্য অস্ত্রের ব্যবহার অপ্রে 
দর্বলের কখনো! প্রকৃত প্রেম হয় ন|। দর্বলেরা কাপুরুষতাকে ধর, 
পরাজয়কে প্রেম এবং ব্লীধতাকে অহিংস! বলিয়া চালাইয়া থাকে । 
অহিংস! সৎমাহমী শক্তিমানের ধর্ম, দর্ঘলের নহে। অহিংবা প্রক্কত 
পুরুষের ধর্ম, কাপুরুষের নহে। 
তোমরা অন্তর হইতে ভয় দুর কর। 
তাহা অধর্দ। ইতি 
'আনীর্ববাদক 
স্বকুপানল্ধ 


মনহে। কিন্ত 


বে ধর্মে ভরের প্রশ্রয় আছে, 


(৬০) 
হরি-ও তেলিয়ামূড়া 
২১শে জো, ১৩৬৯ 


কল্যাণীয়েু 25 
স্সেহের বাবা, গ্রাণভর। স্নেহ ও আ 
বেল! দুইটার সময়ে ফটিকরায় ত্যা 

ত আ 

মিযাই তোমার পত্রথান। পাইলাম । 


[মর নির্ভেজাল পসারী, 


শিস জানিও । 


গ করিয়াছি। আশি মাইল 
ব্যাপী পাব্ত্য পথের কম পঙ্ে সা ট শত বাক ঘুরিয়া অতিশয় 


ক্লান্ত শৰীরে দীপ হইতে এখানে না 


তুমি বৃথা চিন্তিত হইয়াছ। আদর্শের বাজারে অ 
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অন্ঠের। আসিয়া আমাদেরই কর্ণক্ষেত্রে দেড় মাপের জন্ত'প্রগ্রম করিয়া 
কাজে নাঁমিয়াছেন বলিয়া! আমাদের ভয় করিবার কিছু নাই। গ্রাথমতঃ 
এই কথাটা মনে রাখিও যে, আদর্শ বিতরণের ফলে আমাদের ব্যক্তিগত 
কোনও লাভ হউক, এমন কোনও কল্পনাই আমাদের নাই । এমন কি, 
আমাদের সংঘেরও কোনও লাভ হউক, এমন ধারণা, গ্রত্যাশ। বা 
উদ্দেগ্ঠ নিয়াও আমরা কখনে। কাজ করি না। দ্বিতীয়তঃ, অন্তান্ত মঠ, 
আশ্রম ব। মজ্ঘের গ্রচারকেরা আ'মিয়া গ্রচার-কাধ্য করিয়া কতকগুলি 
লোককে নিজেদের মতাবলম্বী বা পথানুবর্তী করিয়া, যদি জগতের হিতে 
লাগান, তবে ত তাহার! আমাদের বান্ধবের কাজ করিলেন। যেকাজ 
যে ক্ষেত্রে আমর! করিয়া উঠিবার অবসর গাই নাই, শথচ করা সগত 
ছিল, সেকাঁজ করিয়া তীহারা আমাদের ধন্যবাদর্থ হইলেন। তৃতীয়তঃ, 
পৃথিবীর নকল প্রচারকেরা নিজ নিজ মত প্রচার করিয়া লক্ষ লক্ষ কোটি 
কোটি লোককে নিজেদের অনুবর্তাী করিবার পরেও এমন অনেক বেয়াড়া 
লোক থাকিয়! |াইবেন, বাহার! কাহারো মত পছন্দ করেন না। এমন 
লোকদের ভিতরেই আমর সহস্র সহস্র সুজনের অস্তিত্ব আবিফার করিয়! 
লইব | 'তুমি মোটেই চিন্তিত হইও না। 


নিকটবর্তী ছুইটা সহরের মধ্যে যেভাবে তুমি কর্দ্-বিভাগ করিয়া 
লইবার কল্পনা করিয়াছ, ভাহা আমার পছন্দ হইয়াছে। আমাদের 
আগমনের সময়টা ষদি আরও কিছু পিছাইতে হয়, তবে অমর! সম্মত 
আাছি। এবারকার ভ্রমণে শরীপ্মে যেরূপ ক্লেশ প।ইভেছি, ভাদ্রেও হয়ত 


তোমাদের ওখানে সেই ক্লেশ পাইব। আমাদের রানিকটি 
কতদূর পিছান যায়, জানাও । 
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বদ্ধমান চারিদিন ভাষণ দিয়াছি, একই মঞ্চ হইতে । রোজ রোজ 
মঞ্চ-পরিবর্তন করিতে গেলে চিন্তাধারা বিচ্ছেদ ঘটে। নিশ্চয়ই 
আমাদের ভাষণের লক্ষ্য এই নহে যে, নান! লহবিবয় বণিা শেবে চাদার 
বাস্ত। পরিষ্কার করিব। কোনও প্রয়োজনীর বিবয্নই পরিবেশন করিতে 
যাইতেছি, এক দিনে ছুই দিনে তাহ। শেব হইতে পারে না। এই 
অবস্থায় বারংবার মঞ্চ-পরিবর্তন ক্ষতিকর এবং ক্লেশকর। পয়স! খরচ 
করিয়া ভাষণ দিতে যাইতেছি, পয়স] উপায় করিবার জন্য নহে। 

ধনী বা দরিদ্রের মধ্যে আমি দামের পার্থক্য দেখি না। ধন 
কাহাকেও দামী করে না, পদমধ্যাদাও না। সংচিন্তা, সংকণ!, সংলঙ্গল, 
বিদ্বেষবুদ্ধিহীন সমাজকলযাণ-কর্ম্দ যাহার হদরকে সহছ্গে আকৃষ্ট করে, 
আমার কাছে দাম তীহার। মানুষকে তাহার মনুষ্যত্ব দিয়! বিচার 
করিতে হইবে । সকলের মধ্যেই সম্তাবনাগুলি সমান মহৎ, কিন্ত 
হৃদয়ের স্বগ্ছত। ও চিত্তের গ্রাহিতার উপরে সেই সম্ভাবনার বিকাশ নির্ভর 
করে। আমাদের কারব।র সেই হৃদয় এবং চিত্তগুলি লইরা _কোন্‌ 
জাতের শরীরটার ভিতরে এই হৃদয় এবং এই চিত্ত বাদ করে, তাহা 
আমাদের বিবেচা নহে। শরীরটা উচ্চ কুলে জন্মিতে পারে, নী5 কুলেও 
জন্ম অসন্তব নহে। শরীরটা বিছ্যদালোকিত মস্ত ঝড় অফিসের উহ 
চেয়ারে বসিতে অভ্যস্ত হইতে পারে, অন্ধকার গলির অপরিচ্ছন্ন একটা 
কোণে একখানা ছেঁড়া চটে বসিবার অভ্যাস হয়ত বিচিত্র নহে । কিন্ত 
এই পার্থক/কে আমি তুচ্ছ করিব। আমি দেখিব ভিতরট|| 

ভ্রমণ করিতেছি বড় চমৎকার আবহাওয়ায়। যেখানে যাইতেছি, 
দেখিতেছি, গুরুদেবেরা ছুই চারিটী শিষ্য কপ্দিবার পরেই ইহাদিগকে 
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মন্ত্রণা দেন, অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতে । “যে আম|র দলে 
নহে, সেই আমার শত্র”-_ইহাই মৃপমন্ত্র হয়। ধন্মদাতাদের সংখ্য। যত 
বাড়িতেছে, এই মুণমন্ত্রটার জাপক-মংখ্যা তত ঝাড়িয়। যাইতেছে । এই 
জন্তেই অনেকে ধন্মচারের বিরুদ্ধতা করিয়। থাকেন। এক দিক দিয়া 
বিচার করিতে গেলে বলিতে হয়, তাহাদের এই বিরুদ্ধতা অসঙগত নহে। 
তুমি অকপটে কেবল আদর্শকে এরচার কর।  অন্টের মতকে নিনা। 
কর! ব| অন্ঠের প্রচারকে ভয় কর! তোমার পক্ষে নিশ্রয়েজন ও 
নিরর্থক | স্বজনের অকপট শুভ কামন। করিয়া পথ চল। 
ভয় নই, বিদ্বেঘ নাই, স্বাথবুদ্ধি নাই, শ্ব।র্থলোপের আশঙ্কাও নাই।_ 
ইহাই তোমার অবস্থা হউক । 
এখন রাত্রি দশটা দশ। এখনি হামপাতালে যাইতে হইবে। 
একটা দর্শনার্থী রার্র করিয়া ঘরের বাহির হইয়াছিল, আমার কাছে 
আপিবে বলিয়া। সে নাকি ট্রাক-চাপা পড়িয়াছে। ইতি-- 


আশীর্্বদক 
স্বদূপানন্দ 


হরি- 
তেণিয়ামূড়। 
সি ২২শে লট, ১৩৬৯ 
কল্যাণাসঙ্গ ৯ 
মেহের মা__, অ।মার প্রাণভর। ম্নেহ ও আশিস নিও । 


ত্রীপ্ে দগ্ধ হইয়া আর ধর্মে সিদ্ধ হইয়! কাজ করিতেছিলাম খোয়াই 
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ও কমলপুর। কৈল!সহরে আপিয় বৃষ্টিতে পড়িলাম। এমন বৃষ্টি 
হইল যে, ছুই দিন ভাষণের কণ। ছিল, একদিনও মাঠ শুদ্ধ অবস্থায় 
পাওয়। গেল না। যাহারা নিন্দক, তাহার! ইহারও যোগ নিয়াছে। 
বলিয়াছে, &ঁ দেখ, উনি না খুব প্রগ্াম-মাকিক চলেন, কৈ বন্তৃত ত 
দিলেন না। বৃতা দিলে আবার বলিত, দেখিলে? নিজেরা মঞ্চের 
উপরে বসিয়া নিশ্চিন্তে ভাষণ দিলেন আর শ্রোভাগুলি এক হাটু কাদায় 
দড়।ইয়া কষ্ট পাইল। 

খোয়াইতে ঘরে ঘরে গ্রপ্যাগ্যা্া হইঝাছেত_যাইও না দর্শন 
করিতে। কমলপুরে যেজন-পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া প্রচার করা 
হ্য়াছে,_আরে, গেলেই ত পাঁচটা টাকা প্রণ।মী গলায় গামছা দিয়া 
আদায় করিবে। 

এসব কার্ধ; যে কোনও বিবৃতবুদ্ধি বালকে ব বাক্তিগত ভাবে কোনও 
একটা লোকে করিয়াছে, তাহা মনে করিও না। করিয়াছে, এক 


একটী ধর্ম্েমজ্বের অনুবর্তীরা দলবন্ধ ভাবে, পূর্ব হইতেই পরিকল্পন! 
রচন। করিয়া । কিন্তু হায়, বালির দুর্গ কি সমুদ্রের বান ঠেকাইতে 


পারিল? মিছামিছি লোক-হামাহাণি হইল। আরো এমন কিছু 
হইল, যাহ। পত্রে শিখিতে চাহি না, আমিলে মুখে বলিয়া শুনাইব। 
শশুনিলে সখী হইবে। 

আমি এ্রত্যেক স্থানে আমার পুত্রকন্তাদের বলিয়। দিয়া আসিয়াছি 
এবং গ্রৃতিস্থানে পত্র দিয়াও আমার নির্দেশ বারংবার জানাইতেছি যে, 
.তোমর। যেন বিনয়গর্ব্র উল্নমিত হইয়। অন্য কোনও সম্প্রদায়ের লোকদের 
সম্পর্কে কোনও কটু মন্তব্য বা বিজ্রপ-ব্ষণ করিও না। ইহারা মনে 
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করিতেছে যে, যাহার! ইহাদের সম্প্রদায়ের নহেঃ তাহার! ইহাদের শক্র 
কিন্ত আমর মনে করিতেছি যে, জগতের সকল সম্প্রদায় আমাদের, 
আমর! জগতের সকল সম্প্রদায়ের । এই উদ|র মধুর মনোভাব হইতে 
আমাদের একটী আপন জনও যেন বিচ্যুত না হয়, তদ্িষয়ে আমি 
বারংবার পত্র দিতেছি। 


হই দিন ধরিয়। জরবোধ করিতেছি, অথচ এই সময়টায় সবচেয়ে 
বেশী বাস্ত আমি বন-পাহাড়ের চিঠি নিয়া। এগার শত পত্র আমাকে 
অতি অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করিতে হইবে । সারাদিন-ব্যাপী নানা 
প্রগ্ামের ফাকে ফীকে এ কাজ করিতেছি। কোথাও ভ্রুতিলেখক 
পাইতেছি, কোথাও পাইতেছি না। মোট কথ।, এই দারুণ গ্রীপ্মে আর 
এই পথশ্রমের পরে, সর্বার্ে ঘণ্মসিক্ত হইয়া লিখিতে বেশ বেগ পাইতে 
হইতেছে । আমার হইয়! হাজার জনে একাজে হাত দিতে প|রিত, 
কিন্ত কেহ দেয় নাই । এক বুগ ধরিয়া আমি কেবলই বলিয়া আদিতেছি, 
তোমরা আমার বাহু হও। কিন্তু সেই কথার অর্থ কেহ সময় থ।কিতে 
বুঝিবে না। সকলেই জন্মোৎসব উপলক্ষে কত মণ খিচুড়ি খাওয়ান 
যায়, একমাত্র তাহার চিন্ত।য় মগ্র। সত্য কথা বলিতে কি, এই থিচুড়ি- 
পর্ধ সকল স্থারী কর্মের পথে নিদারুণ এক বাধাস্বরূপ হইরাছে। 
খিচুড়িতে সর্বস্ব ব্যয় করিবার পরে স্থায়ী করে কার রুচি থাকে, কার 
মামর্থ্যই বা থাকে? ৃ 


ভাষণে ও জনমওলীর সহিত কথোপকথনে শ্রীমতী সাধনার অধিকাংশ 
সময় কাটিতেছে। পারের হাটুর ,এমন একটি ক্লেশকর অবস্থা লইয়া 


২১২০ 
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ইভঃপূর্ব্বে আর কেহ সমাজের কার্দ করিয়াছেন কি না, আমার 
জানা নাই। 

আমি চাহিতেছি, তোমর| একে একে মানুৰ হয়া ওঠ এবং 
আমাদের কাছের কিছু কিছু ভার লও। কাল করিব, বলিলেই কাজ 
করা যায় না। কাজের যোগ্যত! সঞ্চয় কর! চাই। ঘোগ্যত| অর্জনের 
দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই, পদবী ও পর্দ নিয়! সকলে কাড়াকাড়ি করে। 
জাতীয় চরিত্রের এই দুর্বলতা দুর ন| হইলে আরও অনেক িতারাসানি 


বলিয়া! মনে করি । 
প্রেমাঞ্জন ও সদানুন্দরের খাটুনি খুব বেধী পড়িতেছে। বার 


কয়েক আমার উপর দিয়া বিষ প্রয়োগের চেষ্টা ধর! পড়িয়া যাওয়াতে, 
ইহাদের অভ)ধিক সতর্কতার সহিত চলিতে হয়। ফলে বেচারীরা 
বিআাম পায় ন।। তবে, চতুর্দিকে মৃদগের মধুর রোগ জােরিরানের 


অমৃভ-নির্ঝর। এই আননেই আমাদের সকলের নি 
য় যাইতেছে । ইতি 
পোষাই দি চি 
স্বর্ূপানন্ধ 
৫৬২) 
কল]াণপুর 
হরি-ও ২৬শে লো, ১৯৬৯ 
কল্যাণীয়েযু £ 
নিও 


গ্রাণভর। স্নেহ ও আশিম জ। 


সহের বাবা আমার 
নহে ১ | পাইয়াছি কিন্ত এই 


তেপিয়া মূড়াতে আদিয়। তোমার পন্ধখান 
১২১ 


ধৃতং প্রেয়া 


কয়দিন জরে ভূগিলাম আর কেবল বাপি পথা করিল।ম। চিঠি-পত্র 
লেখার বল পাই নাই, কারণ বন্তৃতা, উপাসনা ইত্যাদি বাবতীয় গ্রগ্রাম 
অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে হইয়াছে । কল্যাণপুরে ত একটা অসুন্দর 
ব্যাপারই ঘটয়। গেল। জীপ হইতে নামিয়াছি। সভামঞ্চের দিকে 
যাইতেছি, এর মধ্যে কে একজন মহিল! আপিলেন ফুলের মাল! নিয়।। 
একট! মালা নিলে দশটা মাল! আপিয়। পড়িবে, সভার সমর অতিক্রান্ত 
হইতেছে, আমি মাল!টা তখন দিতে নিষেধ করিলাম। আরষায় 
কোথা? ভদ্্রমহিলার ভক্তিমান্‌ পুত্র নভার পরে আদিয়া আমাকে 
চালেঞ্জ করিল যে, ভার মায়ের মালা! এহণ ন| করিয়া আমি তাহার 
অপমান করিয়াছি কেন? চমৎকার ব্যাপার! আমি ছেলেটাকে 
আশীর্বাদ করিলাম, “আম।র গলায় প্রতিদিন যতগুলি মালা পড়ে, 
আীর্ববাদ করি, তোমার গলায় যেন তার চারিগুণ মাল। পড়িতে থাকে। 
তখন বুঝিবে, মল।র মত আদরের জিনিষও সকল সময়ে গ্রহণ কর! 
যায় না।” 


আজ জর ছাঁড়িরাছে। বতক্ষণ চক্ষুগীড়। না| হয়, ততক্ষণ কলম 
পেধিব। প্রয়ে।জনীয় নিশ্রয়োজনীয় কত চিঠি যে জমিয়াছে, বলিবার 
নহে। লোকে যদ্দি অকারণে পত্র লেখাটা বন্ধ করিত, তবে গ্রাণে 
বাচিতাম। 


নিজে যে গ্রামগ্রামান্তরে ঘুরিয়া কাজ করিতে না পারে, শত শত 

সমভাবের ভাবুকদের মধ্য হইতে দুই-চারি জন করির| কণ্ী বা কথ্সিনী 

বাছিয়া শিয়া মে উহাদের দ্বারা পদ্ধতিবদ্ধ কাজ চালাইয় যাইতে পারে । 

চাকুরীজীবী কর্দাদের পক্ষে ইহা একটা সুগম পন্থা । এতদিন রাফনানি 
১২২ 


পঞ্চদশ খণ্ড 

একলাটী ছিলে, এখন ছোট বড় নান] রকমের লে|কই তোমার সতীর্থ 
হইল। এখন তুমি গ্রতি জনের দ্বারা একট! তুচ্ছ আলপিনের কান 
করাইয়া যদি নিতে পার, তবে দেখিবে, তাহাদের মমন্ত ক্র 
সামৃহিক ফল একটা অভাবনীয় আকার ধারণ করিস্সাছে। ক্ষুত্রদের 
মন্থ্িলিত চেষ্ট1! আর তুচ্ছদের ধারাবাহিক অধ্যবলার বে সুমহত্কলপ্রু 
হইতে পারে, এই বিশ্াঘটাকে মন হইতে কোনও সময়ে দূরে বাইতে 
দিও ন!। ৃ 

চা-বাগিচার কুলীরাও কর্মী হিম।বে তুচ্ছ করিবার নহে। তোমাদের 
ওখানে দেখিলাম, বাঙ্গ|লীর ঘরের দরিদ্র ভদ্রমহিলারা চা-পাতা তোল।র 
কাজে অনম্মান বোধ করেন না। ইহারাও তোমার কম নহাগ্মিকা 
হইবেন না। সকলের মনে জাগ্রত কিয় দাও কণ্মৈষণা, সকলকে 
বুঝাইয়। দাও যে, তাহারা প্রঠিজনে দেশ ও জাঠির, সমাজ ও ছগগতের 
পক্ষে অতিশয় প্রয়োজনীয় বক্তি,_তখনই দেখিবে যে তাহাদের 
মধ্যে কর্খো্ধমের শ্ফুরণ হইতেছে। নিঙ্গ নিজ বংশানুক্রমের ধার! 
বা পরিবেশের গ্রভাব বশত্ঃ কেহ কেহ নিদিষ্ট সীমার পরে আর 
হয় ত কর্মী রূপে উৎকর্ষ বা 9%05116005 দেখাইতে পারিবে না! 
কিন্তু এ পধ্যন্তই সেব। যে সমাজ তাহাদের নিকট হইতে পাইল, ইহাই 
সমাজের লাভ। 

তোমাদের অঞ্চলে পাহড়ীদের গ্রামগুলিতে গিয়া আমাদিগকে কাজ 
করিবার জন্য লিখিয়াছ। প্রস্তাব সাধু এবং আনন্দনক । কিন্ত 
তোমরা আগে হইতে বনপর্বতবাসীদের মাধ্য কতক কাল করিয়া ন 
রাখিলে এঁ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে গিয়। আমাদিগকে প্রয়োজনের 


১২৩ 
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সহা করিতে হয়। আগে তোমরা 
করিয়া রাখিলে আমাদের শ্রম 
লে আমি ব! সাধনা জীবনে 
গুপ্ত ঘাতকের ছুরিকা 
ভ্রমণ, দুইটার জন্যই 


অধিক আগ স্বীকার ও অশিয়ম 
নিঙ্গের! উহাদের মধ্যে কতক কাজ 
সহজে ফলপ্রন্থ হয়। কাজ করিবার ক 
কখনও অপমৃত্যুকে ভয় করিয়া চলি নাই। 
আর ম্যালিগা্ট-ম্যালেরিয়ার আকন্মিক আঁ 
আমরা সর্বদা প্রস্তুত হইর। থাকি। কাজ করিতে গিয়া আমরা 
অন্থবিধার সহিত আপোষ করি না, কাঁজের গতিহ্বাগ হইতে দেই 
না। এই জন্তই তোখাদের আগে-ভাগে কিছু কাঁজ করিয়া রাখা 


উচিত। ইতি 
আশীর্ব্বাদক 
-স্বরূপানন্দ 
(৬৩) 
হরি কল্যাণপুর 
২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯ 
কল্যাণীয়েযু 8 


শ্নেহের বাবা, গ্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। 
ভোমার একস্‌ঞ্রেস পত্র পাইর/ছি। জর ছিল ঝলিরা জবাব দিতে 
পারি নাই। 
১৫ই আগষ্ট ছর্গাপুরে নগরসবধীর্তনের তারিখ ঠিক হইয়াছে জানিয়া 
হুখী হইলাম। চারিদিক হইতে বাহার এ অনুষ্ঠানে যোগদান করিবে, 
তাহাদের মধ্যে এখনই কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন প্রয়োজন এবং 
১২৪ 


পঞ্চদশ খণ্ড 


অনুষ্ঠানটাকে পূর্ণা সাফল্য দান করিতে না প 
বিশ্রামের চিন্তা করা উচিত নহে। 
নগরস্থীর্তন করিতে যাইতেছ, এই 
প্রেমসিজ গাণটা প্রাণহীন এক প্রান্তরে উদ্গাড় করিয়া ঢালিরা দিয়। 
যাইতে চলিয়াছ। ইহার ফলে লেখানে নবীন প্রা নৃতন প্রেম 
জাগিবে। প্রেমের স্পর্শে আগ্রেমিককে প্রেমিক করিবে । 
তোমাদের উদ্দেশ ॥: উদ্দে কখনো ভুলি না। উদ্দে বাহারা ভুলিরা 


বার, তাহারাই অকারণ প্রণঙ্গ তুলির৷ আদল কাজের ক্ষতি করে । ইতি 
'আনীর্ধাদক 


স্ৰকুপানল্দ 


রা পর্ধ্স্ত কাহারও 


কথাটার ভাৎ্পধ্য কি? নিজের 


(৬৪) 
হরি কল্যাণপুর 
২৬শে জ্যৈষ্, ১৩৬৯ 


কল্যাণীয়েবু ৮ 
ন্নেহের বাবাঃ গ্রাণভরা শ্নেহ ও আশিস জানি৪। 


কাজ করিবে খাঁটি, তাহাকে অপকর্ষগামী হইতে দিবে না, 


হইতে দিবে না। মমগ্র মানব-সমাজের নি 
লক্ষ্য হইবে। কোন গণ্ভীবদ্ধ সাস্্দারিক ভাবের ছারা যেন আমাদের 
কর্ম কলঞ্িত না হয়। সকল মত ও সকল পথের প্রচারকারীরা 


আমাদের অন্ুপুরক কর্মী মাত্র, আমাদের শক্র নহেন, এই ভাব যেন 


আমাদের থাকে । 


অদাব্িক 
তোমাদের 
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_খোরাই হইতে এখান পর্যন্ত এই বে কুড়িটা দিন ঘুরিলাম, দেখিলাম, 
অগ্থদের দৃষ্টিভঙ্গী ইহা নহে। আমি যে এই অঞ্চলে ভ্রমণ করিতে 
আসিরাছি, তাহা বেন ইহাদের সঙ্ঘের প্রতি একরকম শক্রতা। 
ইহারা নিজেদের সঙ্বের কর্মীদের দ্বারা ঘরে ঘরে বিরুদ্ধ কথা প্রচার 
করিতেছে এবং আবহাওয়া তিক্ত কগিতেছে। ইহাদের ধারণা এই 
যে, ইহারাই ধরণীকে অসাপভ্যভাবে সম্ভোগ করিবে! কিন্তু হায়, 
আমাদের যে কাজ সেবা,__এতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি, অর্থ, বিত্ত বা স্বার্থ লাভ 
নয়। সেবার মনোবুতি যাহাদের থাকিবে, তাহার! অগ্ত এক সেবককে 
দেখিলে ক্ষেপিয়া উঠিবে কেন? ৃ 

চতু্দিকে নীচত! ও বিদ্বেষ যত বেনী করিয়া দেখিতেছি, আমর! নিজেরা 

যাহাতে ইহার .উর্দে থাকিতে পারি, তাহার প্রয়োজনীয়তা-বিষয়ে 

তত অধিকতর অবহিত হওয়া আবগ্তক বোধ করিতেছি । ইতি-__ 
আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 


(৬৫) 
এ কলিকাত। 


১০ই আয।ঢ, ১৩৬৯ 
গরম কল্যাণীয়েযু ১ 

শ্নেহের বাবা__, গ্রাণভর| স্নেহ ও আশিস জানিও। 

বেচারী ন-দীক্ষার জন্য আমিয়ছিল। একবার পাঠা-বণি 
হইয়। গিয়াছে, আবার খড়া ধরিতে ইচ্ছা হইল না। ভবে, তীব্র 
গ্রহ দেখিলে তাহার বাসনার অবশ্তই পুরণ করিব। পুনরায় আমার 

১২৬ 
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নিকট তাহাকে দীক্ষা নিবার জন্ অত্যাগ্রহী ন| করিয়া! আমার সম্পূর্ণ 
আদর্শের সহিত তাহাকে পরিচিত হইবার জন্য প্রেরণা দিতে থাক । 
যেই গুরুর সে পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল, তাহার সম্পর্কে বর্তমানে 
সে বে ধারণা পোষণ করিতেছে, সেই ধারণাই তাহার থাকিয়া গেপে 
& আশ্রয় তাহাকে ত্যাগ করিতেই হইবে। : বে, আমরা বেন তাহার 
এই পরিণতির কারণ স্বরূপ ন| হই। সমন্ত ব্রদ্ধাও আমার নিকটে 
আসিয়! যাইবে? ইহা আমি নিশ্চিত জানি বণিয়াই ত কাহারও লিক 


. সংখ]া-বর্ঘনে মোটেই ঈর্যা্িত হই না, উদ্বিগ্ন হওয়া দূরের কথা । 


এই সকল গুরুদেবেরা ঘেই স্তরে বিচরণ করেন, আমার শর তাহা হইতে 


সম্পূর্ণ পৃথক কিন্তু তাই বলিয়। তোমরা মহা পুরুষ নামে পৃজিত এই 
প্রেম আমাদের সাধন!) 


সকল ভদ্রলোকদের নিন্দায় বোগ দিও না। 
অটুট, তাহাই 


সকলের গ্রতি যেন সর্বাবস্থায় প্রেম রাখিতে পারি 
হইবে আমাদের চেষ্টা। বিদ্বেষ নহেঃ প্রেম আমাদের শ্রীবৃদ্ধির 
মূলমন্ত্র 

শিষ্যদের দ্বার] প্রচার করিঘা 
এইনূপ উপহান্ত উক্তিতে 
কে কার গুরু, একথ। 


শুনিয়া অবাক হইলাম যে, ইনি নাকি 
বেড়াঈতেছেন, ইনি আমার গুরুদেব । 
কর্ণপাত করিবার আমাদের গ্রগ়োজন নাই। 
কি বিজ্ঞাপনের জোরে গ্রমীনিত হইবে? আমার শুর বলিয়া পরিচয় 
দিয় গরতি্ঠা লাভের চেষ্টা ইহার আগে আরও কেক জনে করিয়াছেন ্ 
এতিবাদ করিয়া ইহাদের কৌনীন্ বাড়াইব? মহাকাল যি আঘাত 
একে একে ইহাদের দর্প চূর্ণ করিয়াছেন। এই মকল উবার 
দিকে তোমরা নজরই দিও না। তোমরা তোমাদের আদর্শকে ধরিয়া 

১২৭ 
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রাঁখ। সেই আদর্শ নরপুজা-গ্রবর্তনের আদর্শ নহে। সে আদর্শ 
গ্রাত্যেক মানুষের ভিতরে ত্র্ধত্থ স্কূরণের | আমরা একজনে৪ যেন 
সেই আদর্শ হইতে শ্থলিত নাহই। আমি যে আমার পুজ! চাহি না, 
এই কথাটা বিশ্বাস করি৪। আমি খাহার পুজা চাহি, তোমরাও তীাহারই 
তোমাদের এই মহাপুজার আয়োজনে আমি তোমাদের 
নিত্যস্গী থাকিব । অন্ঠান্ত গুরুদেবেরা . নিজেদ্দিগকে পুজার আমনে 
বসাইয়াছেন”_: আমি অনন্ত কাপ তোমাদের সমসাথক হইয়া থাকিব। 
কোনও অবতার বা সাক্ষাৎ ভগবানের চেরে আমি ছোট হইয়া 
যাইতেছি, মনে করিও না। কিছুদিন পরে অবতার বা সাক্ষাৎ 
ভগবানের দেখিতে পাইবেন যে, মহাকালের নিক্তির তৌলে তীহাদেরই 
ওজন কমিয়া গিয়াছে । অবতারবাদের সম্ত। মাধুরীতে তোমরা মজিও 
না। তোমরা গ্রত্যেকেই যে জখরের অবতার, এই বার্ভী শুনাইতেই. 
আমি আসিয়াছি। আমি আশিয়াছি প্রাণভরা প্রেম লইয়া। এই 
জন্ভই আমার লয় নাই, ক্ষয় নাই, পরাজয় নাই। ইতি 


পুজক হও । 


আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 
(৬৬) 
হরি পুপুন্কী 
২৮শে আবাঢ়। ১৩৬৯ 
অলযাণীয়েযু 


স্নেহের বাবা--, আমার প্র!ণভর! সান্বনা ও সগবেদন| জানিও । 
তোমার পিতৃবিয়োগের সংবাদে অত্যন্ত ব্যথিত. হইলাম । জন্মিলেই 
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মরিতে হয়, তবু বিয়োগ-ব্যথ। মনষ্য-আত্রেরই পক্ষে শ্বভাবিক | 
তোমার পিতৃদেবের যথেষ্ট বয়স হইয়াছিল, এই দিক্‌ দিয়া দুঃখ করিবার 
ক্ছু নাই। কিন্ত যে আগ্রাণ বদ্ধে তুমি ভাহ।কে ভুদীর্ঘ কাল নেব 
করিতেছিলে, তাহাতে তোমার পক্ষে বিরহ-বেদনা 'অগ্ঠীব গভীর 
হইবার কথ।। তবে, আত্মার সৃত্যু নাই, কায়ারই মাত্র হৃত্যু ঘটে । 
কর্মান্যারী তিনি উত্তম] গতি লাভ করুন, এই প্রার্থনা করি । 

আদ্ধাদি বিষয়ে সামারঞ্জিক-বর্গের সহিত বিরোধ করা] সঙ্গত নহে। 
আমি তোমাদের পক্ষে একথ| বাধাকর করি নাই বে, প্রত্যেকেরই 
আত্মীয়-বিয়োগে অখণ্মভেই শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। অথগমতে শ্রাদ্ধ 
না করিলে য|হার চিন্তে তৃপ্তি আসিবে না, অখণ্-বিধি তাহার জন্য। 
গ্রচলিত মতে সহস্র দেবতার নামোচ্চারণে যাহার নিষ্ঠার বারে, অখণ্ড. 
মতে আাদ্ধ তাহার জন্ত। প্রচলিত শ্রাদ্ধে বাহার শ্রদ্ধার অভাব, 
অখও-মতে শ্রাদ্ধ তাহার জন্ত। এই নির্দেশ আমি হাঙ্গার বার 


দিয়াছি । 


শ্রাদ্ধ একটা স্থমহৎ অনুষ্ঠান। ইহাতে এ্ধান প্রয়োজন অন্ধার | 

তোমার পিতৃদেবের থে সকল মদ্গুণ ছিল, তাহার স্মরণ, মনন, অনুধ/ান 

এই সময়ে সর্বাপেক্ষা অধিক কর্তব্য । পিতার ম?্‌্গণ পুত্রে বিস্তারিত 
হইবে, শরাদ্ধের ইহাই শ্রেষ্ঠ সফল। ইতি-- 

আশীব্বাদক 

স্বরূপানন্দ 


১২৯ 


পুপুন্কী 
২৮শে আষাঢ়, ১৩৬৯ 


হরি 


কল্যাণীয়েযু ১ 

স্নেহের বাবা__, অ।মার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। 

ঘটনার তরঙগাভিঘাতে শ্রীহট্ট হইতে নগগ।ও, নাও হইতে পানিসাগর 
__ এভাবে কেবলই ভাসিয়! চলিয়াছ। দেশ-ব্যবচ্ছেদ শানিল আমামের 
নরগাওতে, ভাষ-আন্দোলনের অত্যাচার আনিল ত্রিপুরার পানিসাগরে । 
দর্বিপাকের এই দারুণ ছর্দেবে আত্মবিশ্বাস কিন্ত হারাই না। পণ 
কর, মর আর বাঁ, স্থানত্যাগ “আর করিবে না। সহজে মুলোদ্গমী 
জিওল গ।ছের ড।লও বার বার স্থান-ব্দল করিলে বীচে না। 

যেখানেই যখন বান কর, একটা উন্নত আদর্দের এতিনিধি রূপে 
বাস কর। কেবল অন্নার্জনের জন্ত কোথাও থাকার মতন বিড়ম্বনা 
বিবেকবান্‌ পুরুষের পক্ষে আর কিছু নাই। যেখানেই খন পদার্পণ 
কর, তোমার মনস্বিতাকে সজাগ রাখিয়া, তোমার আদর্শ-মন্প্রসারণ- 
গরীলতাকে উদ্যত রাখিয়া, তোমার জীবনের, লক্ষ্যকে জুধন্ত পদবীত্ে 
আরোপণ করাইয়া, তোগার সর্ধকন্্রকে জীবমান্রেরই কল্যাণের উদ্দোস্তে 
পরিচ।লিত করিয়।, কথায় এবং কাজে এক হইয়া, এক নূতন জগত, 
নৃতন সমাজ, নৃতন মানবিকতা-বোধকে জাগ্রত করিবার ব্রত লইয়া 
চলিও। ও 

বিপদে সম্পদে সর্ধদ| সর্ব অবস্থায়, ভগবানের মঙ্গলময় নাগে 
পরিপূর্ণ নির্ভর লইয়া চলিও। রাজনীতিবাগীশদের কুট কৌশল-জালে 


১৩০১ 


পঞ্চদশ খণ্ড 


পড়িয়া কখনও তুচ্ছ প্রলোভনে নিজের বৈশিষ্াকে পাহাড়ী ঢলের জলে 
বিপঙ্ন দিও. না। ইতি-_- 
আশীর্বাদ ক 
স্থরূপানন্ধ 
(৬৮) 
হরি পুপুন্কী 
২৮শে আবাঢ, ১৩৬৯ 
কল্যাণীয়েযু £_ 
ন্নেহের বাবা__, প্র।ণভর| স্নেহ ও আশিস জানিও। 
তোমাদের এ পার্ক গ্রামটার বুকের উপর দিয় রাত্রি আটটার 
সময়ে জীপ চ।ল।ইয়! গন্তব্য পথে চলিতে চলিতে বাজারে দোকানগুলি 
খোলা দেখি! ঈড়াইলাম, নামিল!ম, ছুই চারিজনের সঙ্গে কথাবার্তা৪ 
বলিলাম । দেখিলাম, স্থানটাতে সংগঠনের বিন্দুবিসর্গ৪ নাই । মলে 
মনে বুঝিলাম, দৈবাৎ হান্তীর গোলমাল হইয়া আমাদের প্রগ্রামটার 
কতকাংশে অদল-বদল হইয়া ভালই হইয়াছে, নতুবা এই অমংগঠি ত 
গ্রামটার মধ্যে অকারণে ছত্রিশটা ঘণ্ট। সময়ের অপবায় হইত, জীপভাড়।, 
পেন্টগ-খরচ মিথ হইত, জীবনের দেড় দিনের পরমাধু বৃথ। যাইত । 
ইচ্ছা! ছিগ যাইবার, তবু না যাইতে পারিমা খুশী হইয়াছি।_-এমন 
স্থানের মংখ্য। আম।র জীবনে অধিক নহে। 
পুনরায় কয়েক মান পরেই হয়ত আমাকে ঠিক এ রান্তাছেই জীপ 
হাকা ইয়া পাহাড়ীদের গ্রামে যাইতে হইবে। মেবারও কি একই 
নাটোর অভিনয় হইবে? নাটকান্তর কি ঘটতে পারে না? 
১৩১ 
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সংগঠন বলিতে তোমরা আমার মহিম।-প্রচার বুঝিও না। আমদের 


উচ্চচিন্তাগুলিকে গৃহে গৃহে কর্ণে কণে প্রাণে প্রাণে পরিবেশনের 
নাম সংগঠন | একাজটী কি তোমরা হাতে সময় পাইয়া 
করিবে না? 

সমগ্র পৃথিবীকে শুচিতায় পরিনত 


কাজে তোমাদের মন বন্গক। 
একজন গ্র।মা 


করিয়। দিবার যোগ্যতা ও আনন্দ তোমাদের হউক । 
গুরু-গোধাই নহে, একজন অকপট লোককল্যাণ-কন্মী গতি গ্রামে 


শ্েচ্ছায়, নিজব্যয়ে যাইতে চাহিতেছে। তোমাদের অলসতা ও 
উদাসীনতা যেন গমন-পথের অর্গপ বন্ধ না করে। ইতি_- 


আশীবর্বাদক 
ব্ববূপাঁনন্দ 
(৬৯ ) 
হরি-ও পুপুন্কী 
১৮ই শ্রাবণ, ১৩৬৯ 
কল্যাণীয়েযু £-_ 


স্নেহের বাবা__, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। 
পত্র লেখাই এক ঝকমারি হইয়ছে। গত পরশ্ব চাশ ডাকঘর 
হইতে পনের টাকার ডাকটিকেট আনিয়াছিলাম॥ টিকেটে কুশাইল না, 
কল্য পুনঃ আরও পত্র দিয়া নিতাইকে ডকথরে পাঠাইলাম। টিকিটের 
অভাবে চৌধষট্িখান| পত্র ড।কে না দিয়াই নিতাই ফেরৎ নিয়া আমিল। 
অগ্ত সন্ধায় ঝরিয়া হইতে কাপ্তি বিশ টাকার টিকিট আনিয়াছে। 
১৩২ 


পঞ্চদশ খণ্ড 
তবে সব পত্র ড!কে দিবার ব্যবস্থ| হল | এভাবে বছরের পর বছর 
কি অন্থবিধ! সহা করা চলে? 
এক বছর আগে যে সকল পেয়ারার কলম বীদা হইস্নাছিল, বৃষ্টির 
জলের অভ।বে মব মাটি হইয়াছিল । একটাতেও শ্রিকড় গজাগ লাই । 
অন্দেক ভাল ত মরিয়াই গেল | বে অর্দেক মরে নাই এবার দেখিতেজি, 
তাহাতে বৃষ্টি প|ইবার সঙ্গে সঙ্গে শিকড় আপিরাছে। শগ্ধ এক্ূপ 
একশত আঠারোটা কলম নামাইলাম। ঘণ্টাথানিক পরেই মাটীতে 
বসাইব। 'দেখ, কোনও শরমই একেবারে বুথা যায় না। 
দশট| দিন পায়ের বাথায় কলিকাতাতে ও এখানে ঘরের বাহির হট 
নাই। এখন ব্যথ| কমিয়াছে। চিন্তা করিও না। এই দশ দিন বে 
শ্রম করিয়াডি, তাহার বর্ণনা লেখনীর অসাধ্য । আহার ও নিদ্রার সমর 
অতিক্রম করি নাই। তুমি ঢশ্চিন্তা করিও ন1। 
বাহার! অবাধা, দ্রোহপরায়ণ এবং কলহপটু, যাহারা কোপনম্বভাব, 
সন্ম/নীর সন্মাননাশক ও অরুতজ্ঞ, তাহাদিগকে সহকন্দ্বীরূপে লা বাখাই 
সঙ্গত। যে দ্রষ্ট লোকটাকে বিদায় দিয়ছ, তাহাকে অনেক আগেই 
বিদায় দেওয়া সঙ্গত ছিল। 
আমরা প্রেমধন্ম অবলম্বন করিয়াছি । জীবের প্রতি প্রেমাপ্পণিই 
আমদের একমাত্র কাঙ্গ। কিন্তু প্রেমের দোহাই দিয়া কুষ্ঠরোগ বা 
গ্যাংশ্রীণকে শরীরে পোষণও পাণ। সঙ্বশরীরে দূষিত শ্ষুতকে 
আগিতে দেওয়া উচিত নহে । 
নানাস্থানের পলীগামগ্ুণি হইতে যে সকল সংবাদ পাইতেছি, 
তাহাতে বুঝিতেছি যে, কোথাও কেহ বিশেষ কিছু কাজ করিতেছে না। 


১৩৩ 


ধৃতং প্রো 


“সকলেই চাহে আমি নিজে গিয়া গ্রামে গ্রামে কাজ করি। কাজ ত 
আমারই করা উচিত কিন্তু এখানেই কি আমি বলিয়। আছি? কথাট। 
কেহই বোঝে না। এই সকল অজ্ঞান ব্যক্তির ভরসায় থ।কিয়৷ লাভ 


নাই। 
মঙ্গল-বাধটা শেষ হইয়া গেলে আমি নিজেই একা ব্রঙ্গাও ভুড়িয়া 


কাজ ধরিতাম। কোন্‌ যন্ত্রের মধ্য দিয়া কাজ করিব, মনে মনে তাহার 
পরিকল্পন। চপিতেছে। মানুষ যখন আমার বাহু হইল না, তখন যন্ত্রকেই 
আমার বাহু করিতে হইবে৷ কিন্ত মানুষ একদা প্রেমিক হইবে, বন্ত্রকে 
ঞ্রেমিক করিব কি করিয়া? 
ইহা! যন্ত্রের বুগ চলিয়ছে। আমাদিগকে গ্রেমের যুগ স্ট্টি করিতে 
হইবে। যন্ত্র বান্্িককে স্বার্থপরও করিতে পারে, প্রেম আহা করিবে 
না। প্রেম প্রাণীকে ত্যাগে উদ দ্ধ করিবে। প্রেম ছাড়া ত্যাগ হয় 
না। ত্যাগ ছাড়া প্রেমও অর্থহীন। প্রেমে আর ত]াগে নিবিড় বন্ধুত্ব 
স্থষ্টি হইলে দানব মানবোচিত সদ্‌গণ পায়। যন্ত্র আমাদিগকে দানব 
করির। তূলিতেছে, প্রেম আমাদের দানবদ্ব ঘুচাউক। ইতি 
আীর্বাদক 
স্বরূপানন্ব 


হরি - পুপুন্কী 
১৯শে শ্রাবণ, ১৩৬৯ 
কলা ণীয়েবু 2 
. স্নেহের বাবা_-, আমার গাণভর! ম্নেহ.ও আশিস জ।নিও। 
৯১৩৪ 


পঞ্চদশ খও 


আশ্রমে আগিতে চাহিতেছ। বেশ ত! আনিবে। গআসিবার 
অনুমতি দিতেছি। জানাইঘছ, তোমার আহারীঘর-বা় তুমি চালাইবে। 
তাহার আপাতত কোনও প্রয়োগন দেখি না। আশ্রমের পঙ্গে 
অত্যাবশ্যকীয় কোনও কাজে আশ্রণাধযক্ষকে সহারহা করি । কআশ্রমই 
তোমার দুযুঠ। অস্নের ব্যবস্থ। করিতে পারিবে এবং খাননে সাগ্রহে তাহ! 
করিবে । তোমার অর্থ আছে বলিয়াই তুমি তাহার ব্যর করিবে, ইহ! 
আমি চাহি না। বাহাদের অর্থ থকে না, তাহার! থেভাবে আএমে 
আমে ও থ|কে, তুমিও সেভাবেই আসি৪ ও থাকিও। তোমার বিছান! 
ও মশারি অবশ্তই আনিবে, ইহাতে অন্তথ। না হয়। 


আম।র কাছেই তুমি দীক্ষা! নিবে বলিয়। মনে মনে স্থির করিগ্রাছিলে 
কিন্তু কারণাধীনে অন্ঠত্র দীক্ষা নেওয়া হইয়। গেল। সেই দীক্ষায় 
তুমি মনে|নিবেশ করিতে পারিতেছ ন| বলিয়া অস্করের ক্লেশ প্রকাশ 
করিরাছ। আমি বলি কি, তোম।র দীক্ষাদাতা বাহাই হইয়া থাকুনঃ 
তার দেওয়া! নাম তুমি জিয়া যাইতে থাক। পরে যাহা হয় হইবে। 
একজনের নিকটে দীক্ষা নিতে হইলে আগে তাহাকে চূড়াস্ত ভাবে 
জানিয়া নিতে হয়। তোমার আধ্য।ভ্বিক আপদুন্ধারের জন্য আমাকেই 
যদ্দি ক্ষেত্রে নাখিতে হয়, তবে তার আগে তোমার কর্তব্য আমাকে বার- 
বার শতবার যাচাই করিয়া নেওয়া। আমি অন্ধ ওরু হইতে চাহি না, 
অদ্ধের গুরুও হইতে চাহি না। খোলা চখে দেখিয়া, মব জানিয়া- 
বুঝিয়। আমার শিষ্য হইবে। তবেই তোমার-আমার উভয়ের আশা- 
পুরণ হইবে। গুরু শিষ্য করিয়া, শিষ্যের ভিতরে গ্রভৃত উন্নতি দেখিবার 


১৩৫ 


ধৃতং প্রেমা 


আশা করেন। শিম্য গুরু করিয়া গুরু-প্রদণিত পথে নিজের পরম 
কল্যাণ গ্রত্য।শ। করেন। দুজনেরই আশা পূর্ণ হওয়। প্রয়েংসন। 


তোমাদের অঞ্চলে যিনি নিজেকে আমার পর্যান্ত গুরুদেব বগিয়। 
গ্রচার করাইয়া যাইতেছেন, তিনি তখন নিক্টবর্তী একটা স্কুলে চতুর্থ 
বা পঞ্চম মানের ছাত্র ছিলেন, খন আমি রহিমপুরে পয়ত্রিশ হাজার 
নর-নারীকে লইয়! হরিনামের গ্রেমানন্দে প্ধরণী উতাল” ফগিতেছি। 
কিন্ত ছলনায় ভুলিয়া ইহারই নিকটে মন্ত্র ইয়াছ। বেশ করিয়াছ। 
ইনি নিজে ভাল বা মন্দ যাহ।ই হউন, ইহার দেওয়। মন্ত্র ত ভগবানেরই 
নাম, খিনি নিত্য শাশ্বতরূপ ও অপাপবিদ্ধ। মানুষ সৎ বা অগ২ মবই 


হইতে পারে কিন্ত ভগবানের নাম কখনও অমত হয়না । নামকে 


সার জানিয়। তাহা জপিতে থাক । নামের ওণেই পরবর্তী জীবন ধ!পের 


পর ধাপ সুমঙ্গলময় হইয়া যাইবে। 

এখানে আমিয়। আমার সঞ্জে বাম করিতে করিতে দেখিবে, সাধারণ 
মানুষের সঙ্গে আমার কোনও পার্থকা নাই। প্রিয়জনের রসন! কখনও 
কখনও অলৌকিক ঘটনার বিল|প এবং আম!র অত্যাম্চধ্য ক্ষমতার 
প্রলাপ রটনা করিতেছে সত্য, কিন্ত তাহার সহিত আমার মতা মৃত্তি ও 
স্বরূপের কোনও সম্বন্ধই নাই । মানুষ আমাকে সাধারণ মানব জানিয়! 
সন্নিহিত হউক, ইহার অধিক কামন| আমার আর কিছুই নাই। 
আর, মকলের মঙ্গে সমান হইয়া মিশিবার যে আনন্দ, তাহা আমার 
মতে তুলনাহীন। যাহারা গুরু খুঁজিতে আপিয়। মনের মতন একটা 
পুজার বিগ্রহই মাত্র খোজে, আমার কাছে আগিয়া তাহার] ঠকিবে। 
দেখিবে, আমি এই পরিণত বর়মেও কোদাল দিয়। মাটি উল্টাই, কুড়াল 


১৩৬ 


পঞ্চদশ খণ্ড 


দির! কাঠ কাড়ি, গাইত দিয়! ককর কাটি শাবল আর ঘান। দিপা 
পাথর ভাগি, লাগল দিয়া চাৰ করি। যোগ-বিভূতির চর্চার খেয়াল 
না দিয়া আমি শূন্ঠ মাঠে ছুটা ফলের গাছ পুতিবার জন্য ছুটিয়া বাই সুদূর 
এামে, শস্তের বীজ বিতরণের জন্য থুরিয়া বেড়াই ঘরে ঘরে । আমার 
কারবার এই মংসারের মংসারী লোকদের সুখ-দুঃখ নিয়া। পেট ভরিয়া 
তাহারা আগে ছুমুঠ। খাইবে, আ্মসক্মান রক্ষা! করিয়া পদ্রীর জন 
পরিধানের শাড়ী সংগ্রহ করিবে, তারপরে ভূমার দিকে ছুটিবে। পৃথিবীর 
মাটিকে একেবারেই যাহার! চিনিল না, অনন্ত নভোমওলের মেঘপুীর 
অসীম উর্ধে তাহার। লম্ক দিবে কি করিয়া? মানুষ রূপে জীবন-ধারণের 
যেগাতার উপরে দীড়াইবে মানবের উচ্চ আধ্যাত্মিকতার আন্রভেদী 
বেদ_আমি ইহাই বুঝি। 

কিন্তু ইহা ভ প্রচলিত মতত-পথের অনুপরণ নহে । গৌা ধার্সিকেরা 
আমাকে এজন প্অধান্সিক”, “শান্সদ্রো হী”, “অ শান্্ীয় পদ্থার প্রচারক” 
আদি অনেক সুললিত বিশেষণে বিভূষিত করিয়। থাকেন। এমন 
লোকের সঙ্গে থাকিয়া তোমার জীবনে ল[ভ উঠাইন্তে পারিবে, ইহ! 


বিশ্ব কর কি? ইতি 


আনীর্বাদক 
স্বূপাঁননা 


১৩৭ 


হরিওঁ পুপুন্কী 
২০শে শ্রাবণ, ১৩৬৯ 


কল্যাণীয়েযু_ 

ননেহের বাবা-_, তোমর! সকলে আমার প্রাণভর| গেহ ও আ||শস 
নিও। 

ষে ভুল তুমি করিয়াছ, তাহা অতি সাধারণ ব্যাপার। ইহা নিরা 
অনেক লজ্জ| পাইবার এবং অনেক মনন্তাপ ভূগিবার কোনও প্রয়োজন 
নাই। বে নিজের ছোট ছোট ভুলগুলিকে সংশোধন করিবার দিকে 
যাহার লক্ষ্য, সে অতি অল্প সময়ে সর্বলন-শরদ্ধেয় বিমল চরিত্র ও অনিন্দ্য 
ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়। 


তোমাদের জেলাটায় বারংবার আমার যাইতে ইচ্ছা করে। তাহার 
প্রধান কারণ এই যে, পুর্ববন্ধের অনেক নিয়শ্রেণীর লাঞ্ছিত নরনারী এ 
জেলাটাতে গিয়া মাথা গু'জিবার ঠাই নিয়াছে। যদিও সরকারী চালি- 
যাতিতে ইহারা শয়ন করিতেছে কণ্টক-য্যায় এবং বাম করিতেছে 
জতুগৃহে, শুবু ইহাদের মধ্যে ব্যাপক কাজ করিবার আমাদের প্রয়োজন 
ছিল। কিন্তু তোমাদের জেলার এবং আরও ছুই একট। জেলার 
চরিত্রের ধাত এই যে, একট। বন্া, একটা দাঙ্গা, একটা দুর্ভিক্ষের 
ওজুহাত কোনও প্রকারে পাইলে তোমর! সকলে সর্বত্র কর্মরত ইস্তদ্বণ 
পেটের ভিতরে ঢুকাইয়া রাখিতে অতি দ্রুত তৎপর হও। এ বিষয়ে 
হ চার বার পিখিতে গেলে তোমরা মনে মনে আমার উপরে বিরক্ত হও 

১৩৮ 


পঞ্চদশ খণ্ড 


এবং দশ বিশ বার পিখিলে রাগ করিয়বল। গ্োমাদের প্রায় 
প্রত্যেকের মনোভঙগী এই যে, আমিই কেন আশ্রম হইতে বোগ্য করা 
পাঠাইয়া অথবা কর্মীর অভাব থাকিলে নিজে আপিয়া কাজগুলি করিয়া 
দিয়। যাই না। রকম সকম দেখিয়। মাঝে মাঝে মনে করিতেছি যে, 
তোমাদিগকে পত্রযোগে উপদেশ ও গ্রেরণা দেওয়। আমি বন্ধ করিয়া 


. দিব। যাহা পরি, নিজের বুকের পাঁজরে আগুন ধরাইয়। 


্বয্ংই কাজ করিয়া যাইব। কিন্তু যুদ্িল হইতেছে এই খে, সুস্থ বা 
অঙ্গস্থ সর্ধাবস্থাতেই আমি দৈনিক আঠারো ঘণ্টা করিয়া জনকল্যাণেই 
কাজ করিয়া থ|কি। নির্দিষ্ট একটী জেলার জন্য নকল দিকের সবদিক 
ফেলিয়া রাখিয়। ছুটিয/। বাহির হওয়। বাবস্থিত-কন্সিত্বের পরিচায়ক 
হর না। 

বে-কোনও মহৎ কাধ্য করিতে হইলে দীর্ঘকালের আয়োজন ও 
গ্রন্ততি প্রয়েজন। তোখাদের সেইদিকে কোনও দৃষ্টি নাই। তোমর। 
অনন্ত ভবিষ্যতের দিকে তাকাইতে অভ্যন্ত হইতেছে না। এই জন্যই 
বে-কোনও কাজেই দীর্ঘকালব্যাপী সংগঠন আবগ্তক হইলে তোমরা কাজ 
ছাড়িয়া দূরে সরিয়া পড়। ইহা তোমাদের শ্বভাব নহে, ইহা তোমাদের 
ব্যাধি। স্বভাবের সংশোধন শক্ত কিন্তু ব্যাধির চিকিৎসা সম্ভব। 
তোমরা তোমাদের এই ব্যাধি-নিরাময়ের রাস্তা অবিলম্বে অবলম্বন 


কর। ইতি 


আশীর্বব।দক 
স্বরূপীনন্দ 


হরিসুঁ পুপুন্কী 
২১ আবণ, ১৩৬৯ 
কল্যাণীয়েযু 8 
স্নেহের বাবা__, প্রাণভর। স্নেহ ও অ।শিন জানিও। 
এক ওঁষধে কাজ না করে, অন্ত ওষণে কাজ করিবে । কোনও 
ওষধে কাজ না করে ত সকল ওষধের বিনি অষ্ট।, তিনি কাল করিবেন। 
যে ভাবে তার সম্পর্কে অন্তরে ধারণা থ|কিয়া থাকে, সেই ধ|রণা 
অনুযায়ী নিরন্তর তীহাকে ম্মরণ কর। গ্রথানুগত রাঁতির অনুমরণ বা 
গড্ডলিকা-গ্রবাহে গমন তোমার গ্রয়োদন হইবে না। শন্তরের 
স্বাভাবিক রুচির প্রতি পুর্ণ সম্মান ও আন্গগত্য রাখিয়া পরমপুরুষকে 
স্মরণ কর। তোম|র দেহ, মন, প্রাণের মকল ব্যাধি ইহাতে নিরাময় 
হইবে । ইতি 
আশীব্বাদক 
বঅবূপানল্দ 
(2৩ 3 
হরি-ঁ বারাণসী 
৩২শে আাবণ, ১৩৬৯ 
কল্যাণীয়ান্ু 
মেহের মা, আমার প্রাণভর। স্নেহ ও আশিন জানিও। 
সর্বক্ষণ চেষ্ট৷ রাখিও, স্বামীকে কি করিয়া সুখী করিতে পার 
তাহার সহিত তোমার সম্পর্কের নিবিড়তা অনুভব করিতে চেষ্টা পাইও। 
১৪০ 


পঞ্চদশ খণ্ড 


ওতমাদের সম্পর্ক কেবল সামঘ্িক দৈহিক মিলনেরই নহে, শন্মায় 
আত্মায় দুই জনকে মিলিতে হইবে । অতীতের সমস্থ স্মৃতি ও সংস্কান্ধ মন 
হইতে দূর করিয়া দিয়া স্বামীর আত্মার সহিত্ত তোমাকে এক-আ তমা 
হইতে হইবে। ইহার চেষ্টা ভুসি কর মা) জীবনে অপার সুখ 
পাইবে । জীবনের সত্য অনুভব লাভ করিতে পারিবে । নামে স্বাদ] 


মন রাখি৪। ইতি-__ 
আশীর্ববাদক 


স্বক্রপানন্দ 
(98 ) 
হরি-গু বারাণসী 
৩২শে শ্রাবণ, ১৩৬৯ 
কল্যাণীয়েধু £-_ 
ন্নেহের বাবা-_, গ্রাণভর। ন্নেহ ও আশিস জানিও । 
হতাশ হইয়। যাইও না। জগতে সাধনের অসাধ্য কিছু লাই। 
তুমি সাধন করিয়া ঝাও। সাধন করিতে করিতে মন্ত হস্তী বশীতৃত 
হইঝ! যাইবে। ভ্ত্রীকে অন্কুল করিতে পারিতেছ না, ইহা একটা কঠিন 
কথা নহে। তাহার চেয়ে প্রের়,। তাহার চেয়ে শ্রেয় ষে তোমার কহ 
আছে, তাহা তাহাকে বলিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু তুমি সাধনে মন 
ল1গাইয়। দ1ও। ইহারই ফলে আস্তে আস্তে তোমার সকল ছদৈব 


দূর হইয়। যাইবে। ইতি 
আশীব্বাদক 


স্বকপালন্দ 


১৪১ 


হরিও পুপুন্কী 
৮ই ভাদ্র, ১৩৬৯ 
কল্যাণীয়েযু :_ 
স্নেহের বাবা__) প্রাণভর। আশিস নিও । 


ব্দানদের তোমরা প্রশংসা অর্জন করিয়াছ, অজ্ঞানদিগকে তোমরা! 
আশ্চণ্যান্বিত করিয়াছ, বিরুদ্ধবাদীদের তোমরা ভ্বৎকম্প ঘটাইয়াছ, 
অন্থরাগীদের তোমর। অকু সহায়তা পাইয়ছ, তবু তোমর| সত্য সত্য 


বলশালী হইতেছ না। কেন হইভেছ না? তোমাদের ব্র্চর্ধের নিষ্ঠা - 


কময়। গিয়াছে? তোমরা গুরুতে বিশ্বাণহীন হইয়াছ? তোমর| সাধন- 


ভজন ছাড়িয়া দিয়ছ? এখন তোমাদের আত্মনুসন্ধানের প্রয়োজন ।-- 


তোমাদের জেলা শীর্বস্থানে উঠিয়াছিপ, হঠাৎ যেন কোথায় নাগিয়। 
গেল। নুতন মণ্ডলী গঠনের কথা বণিলে যুক্তি শুনি,_-“আমাদের 
বাহিরে যাইয়া কা কগিবার সময় নাই।” অখও-সংহিতা পাঠ সর্বত্র 
প্রচণনের কথ| বলিলে শুনি,_-«লোকে ভাবিবে, আমরা আমাদের দলের 
লোক ঝাড়াইবার ফন্দী করিতেছি ।» 


হাজার জায়গ| হইতে কেবল হালার ওভুহাতই ত শুনিতেছি। আমি - 
অনেক পত্র লিখি বলিয়া যে আমার পত্রের দাম কমিয়া গিয়াছে, তাহা. 


বুঝি । তবে কর্তবা না করিয়াও ত পারি না। এক দিন হাজার 
কাদিলেও কেহ এই লেখনীর একটা অক্ষর পাইবে না। আক্ত যে যত 
১৪২: পু 


পঞ্চদশ খণ্ড 


প|রে নির্দেশ, আদেশ, উপদেশ অবহেলা করিয়া যাউক। নেই দিন, 


ইহার পুর! প্রতিশোধ হইয়। যাইবে। ইতি__ 
আশীর্ব্বাদক 


স্বব্দপান্চ্দ 


হরি পুপুন্কী 
৯ই ভার, ১৩৬৯ 
কল্যাণীর়েষু £-_ 
স্নেহের বাব|__, গ্রাণভরা স্সেহ ও আশিস নিও, সকলকে দিও । 


প্রত্যেক মণ্ডলী হইতে তোমর! পুপুন্কীর মহাসন্মেলনে অবগ্ই 
আসিও। আমি সকলকে প্রশারিত বাহুতে আমন্ত্রণ কগিতেছি। 
যোগ্যতার যাহারা উত্ক্ষ্ট, কেবল তাহারাই আমার প্রিয়, তাহা নহে । 
যোগ্যতায় যাহার নিকৃষ্ট, তাহারাও আমার প্রিয়। আজ যাহারা 
নিকৃষ্ট, বত্ব এবং অনুশীলনের ছ|র। কাল তাহারা উৎকৃষ্ট হইবে। এই 
জন্যই ত আমি ছুনিযার যত অবজ্ঞাত শুদ্রকেও ব্রাক্মণ্যের অধিকার বিতরণ 
করিয়া চলিয়াছি। আমার স্ায় যাহার] ছুঃসাহপী নহেন, তাহারাও 
নির্কষ্টের উত্কষ্টত। লাভ সঞ্গত এবং সম্ভব ভ্ঞান করিরা মুখে নিঃশবর 
থাকিলেও মনে মনে আমাকে সমর্থন করেন, সাবাস দেন। নিকুষ্টেরা 
উত্কৃষ্ট হইবে, হইতে পারে, হওয়া উচিত। নিকৃষ্টেরা উৎকৃষ্ট হইবার চেষ্টা 
না করিলে তাহারা বুধাই মনুযা-জন্ম পাইয়াছে, এই কথাটি সর্কাত্র তারস্বরে 
ঘোষিত হওয়া প্রয়োজন । ত্রাঙ্গণ আর অব্র্গণের মধ্যে কলহ-সথট্রির 
জন্ত নহে, :একৃত ব্রা্গণের মহিমাবদ্ধনের জন্তই আমার আট্কশোর 
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ধৃতং প্রেম 
অমানুষিক পরিশ্রম । আমার সন্তানের! অধিকাংশই এই কথাটা বুঝিতে 
চাহে না বলিয়াই নামে মাত্র একটা দীক্ষ। নিয়া নিশ্চিন্ত হইয়। যায়। 
কিন্ত তাহাদিগকে সাধন করিতে হইবে। দীক্ষ। যে নবজন্ম, তাহাতে 
সন্দেহ মাত্রও নাই কিন্তু দীক্ষা নিয়া তারপরে সধন-ভঙ্গন না করিলে, 
-সাধন-ভজনের দ্ব।র| দীক্ষার প্রকৃত উদ্দে্কে সফলতার দিকে অগ্রমর 
করিয়া দিবার চেষ্টা না করিলে দীঞ্চা সত্বেও পাতিত্য ঘটে । তোমরা 


-সকণকে সাবধান করির! দাও, কেহ যেন দীক্ষিত-পতিত না হয়। ঈতি__ 
আঁশীর্র্বাদক 
স্বূপানন্দ 


হরি পুপুন্কী 
১২ ভাব্দ্র, ১৩৬৯ 
-কলঢাণীয়েু ৪ 
স্নেহের বাবা__, গ্রাণভরা ন্নেহ ও আশিস নিও । 
জীবন ছুঃখময়, অভিন্তন্তা বিষময়, গ্রতিবেশ অসহনীয়, নিপ্বরণ 
পরিবেশ, কিন্ত ইহার মধ্য দির।ই ত বাবা আগাইয়। যাইতে হইবে। 
কেন তুমি নিজেকে এত অধম ভাবিবে? এই পৃথিবী তোমার আমার 
রাম।র শ্টমার মত লোকদের দিয়ই গঠিত। আমর] কেহই পৃথিবীর 
পক্ষে নিশ্রর়োজনীয় নহি। 
ঈশ্বরে বিখস রাখিও। ইতি__ 
আবীর্ববদক 


ত্বরূপানন্দ 
১৪৪ 


পঞ্চদশ খও 


[০ 

ইবি পুপুন্কী 
". ১৩ই ভাত্র, ১৩৬৯ 
কল্যাণীয়েবু ₹_- 

স্নেহের বাবা__, গ্রণভরা ন্নেহ ও আশিস জানিও। 

তুমি তে|মার স্ত্রীর যাহ| বিবরণ দিরাছ, তাহ।তে মনে হয়, হর 
তাহার যৌন গঠন অস্ব'ভাবিক, নতুবা তাহার মনের ভিতরে বিকার 
আপিয়াছে। এই উভয়েরই এতীকার আছে। ধৈর্য সহকারে 
দীর্ঘকাল গ্রতীক্ষা করিয়! ইহার এতীকারের পন্থা! বাহির করিতে 
হইবে। অভিরিক্ত-সন্তোগ-লালসা-পরায়ণা রমণী নিজের অভ্ঞাতে 
সংসারে অশান্তি স্থপ্টি করে। তুমি তোমার স্ত্রীকে মানসিক রোগগ্রন্তা 
বণিয়। মনে করিয়া তাহার যেকোনও ক্ুদ্ধ বা কুট আচরণ সম্পর্কে 
এখনি অন্পর্ণ সহিঝু হইয়! য19। আর, কিছুকাল সর্বতোভাবে 
দৈহিক-মম্পর্ক-বিরহিত ভাবে অবস্থান করিয়! তাহাকে স্বকীত প্রবৃত্তির 


মাদকতার উর্ধে যাইতে সহায়তা কর। ভোগ-প্রবৃত্তিতে ইন্ধন দিয়া 
উপশম আনা যাইবে না, পৃথিবীতে কেহ কখনে। তাহা পারে নাই, 


কেহ হয়ত ভবিষ্যডেও প|রিবে না। নিজেকে তাহার প্রবৃত্তির অবীন 
করিয়া তুমি ব)কিত্ব হারাইয়াছ, শ্বাতত্র্য-বঞ্চিত হইয়াছ। এখন যদি 
নিগেকে ভোগ-গ্রবৃত্তির উদ্ধে রাখিয়া চলিতে পার, অতি অলপ সময়ে 
নমস্তার সহজ মমাধান আসিয়া যাবে । ইতি-_ 


আশীর্ববাদক 
ব্বরূপানম্দ 
১৪৫ 
১০ 


ধূতং গ্রেয়! 
(৭৯ ) 
পুপুন্কী 


হরিও 
১৫ই ভাদ্র, ১৩৬৯ 


কল্যাণীয়েযু ১_ ' 

শ্নেহের বাবা, গ্রাণভর! স্সেহ ও আশিন নিও। 

লোক-পরম্পরায় গুনিলাম, তুমি নাকি তোমার এক গুরুভ্রাতার 
বিরুদ্ধে তাহার শত্রুদের অনুকূলে পারিবারিক কলম্ক প্রচাগে সহায়তা 
করিতেছ ব| লোককে গ্রশ্রয় দিতেছ | বাব! হে, তোমার নিজ জীবন 
কি গুরুতর কলম্ক নাই? তাহা যদি জগতে প্রচারিত হইত, তাহ! 
হইলে তোমার অবস্থা কি হইত? ইহ! ভাবিয়াও তোমার এই জঘন্য 
কার্য হইতে বিরত থাকা উচিভ। অথচ এখন যাহাদের নামে 
চ।রিদিকে কলঙ্ক ঘোষিত হইতেছে, আমি জানি, তাহারা একেবারেই 
নিরপরাধ । কলঙ্কের মুল কাহিনীটা যেই ব্যক্তি সৃষ্টি করিয়াছে, সে 
নিজেই এক গুরুতর কলফ্কে কলঙ্কী। নিজ কলঙ্ক গোপন রাখিবার জন্ত 
দে নিরপরাধা এক তুরুণী বধূকে আক্রমণ করিয়া অতিশয় কদর্ধ/ কুকথা- 
সব গ্রচার করিয়! বেড়াইতেছে । আর তোমরা দিতেছ সায়। ইহা] 
অত্যন্ত লজ্জা! ও পরিতাপের কথ]। 

গামদেশের রীতিই এই যে, কাহার৪ সহিত কাহারও কোনও 
কারণে মতবিরোধ ঘটিলে ঙ্গে সঙ্গে কদধ্য অপবাদ তৈরী সুরু হইয়! 
যায়। কিন্ত তোমরা জগতের শ্রেষ্ঠ দীক্ষায় দীক্ষিত। তোমর!| কি 
গ্রামদেশের এই জঘন্ত নীচতার উদ্দধে থাকিবে ন1? মানুষের নামে 
রটিত অপবাদে যাহারা বিশাস করে, তাহারা মানুষ নহে, এক শ্রেণীর 
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পঞ্চদশ খণ্ড 
পণু। তোঁমর। এই মকল পণ্ড সংখ্যা-বুদ্ধি করিবে কেন? আঅপবাদ- 
গ্রচারকারীদের কাছ হইতে তোমর| অবিলম্বে সরিগ্সা পড়। কাণ 
পাতিয়। কুকথ। শুনিলেও যে পপ হয়, কর্ণ কলুষিত হর, তাহা র্বাদ] 
স্মরণে রাথ। 
আমি তোমাদিগকে আজীবন প্রেম, ক্ষমা এবং সহিক্ুভার শিক্ষা 
দিয়া আগিতেছি। তোমাদের আচরণে এখন বাহা দেখিতে পাইতেছি, 
আমার সেই শিক্ষার ফল এরূপ হওয়। উচিত নহে। উৎপীড়িত মানুষের 
গ্রতি তোমর! গ্রেমাদ্রর হ৪। যাহার উপর দিয়! শক্তিমানের রথচক্র 
দণ্তভরে চণিয়া যাইতেছে, তাহাকে সহায়তা দিবার জন্য তোমরা ছুটির 
যাও। গ্রাম্য নীচতার অনুসরণ করিয়। তোমর!| প্রেমের পাত্রকে 
মকলের নিকটে হেয় করিও না এবং এইরূপ কাধ্যের দর্ণণ নিজেরাও 
উপহাসাম্পদ হইও না। ইতি-- 
আশীর্ববাদক 
শ্বব্ূপানন্ম 


হরি ও পুপুন্কী 
১৫ই ভাদ্র, ১৩৬৯ 
কল্য|ণীয়েযু₹__ 
শ্নেহের বাবা __, আমার গ্রাণভর| স্নেহ ও আশিন জানিও। 
কোন৪ একটা ব| দুইটা লোক তোমাদের এ অঞ্চলে শত শত 


লোকের কাছে আমার অলৌকিক শক্তির কথ! গ্রচার করিয়। বেড়াই- 
১৪৭ 


ধৃত গ্রেয়া 


তেছে বলিয়া আমার মনে সনদেহ হইতেছে। এই সঙ্গে ছুইখান পত্র 
দিলাম। -ইহা নমুনা এইকণ আরও পত্র কেবলি আগিতেছে। 
অর্থাৎ মানুষ নিজ পুরূষক'রের থারা ছূ্াগা-বিদুরণের চেষ্টা করিবে না, 
তাহাদের দুর্ভাগা আমাকে আমার অলৌকিক শক্তির দ্বারা দূর করিয়া 
দিতে হইবে। ইহা অলসের জাভা, কর্মকুণ্ঠের অৃষ্টবাদ, ভিক্ষুকের হীন 
মনোবৃত্তি। ইহার সহিত সম্ত জীবন করিলাম লড়াই, এখন স্তোত্র 
আর বন্দনার মরীচিকা আমকে পঞচাত করিবে? প্রত্যেককে বলিয়া 
দাও, স্বরপাননোর কোনও অলৌকিক শক্তি নাই, লৌকিক জীবনে 
ধার শত্রুর সহিত আপোষহীন সংগ্রামই তাহার একমাত্র অলৌকি- 
কত্ব। যে পারে, ইহার অনুসরণ করুক, ষে না পারে, সে ভগবানের 
নাম স্মরণ করুক। দৈবশক্তি তোমাদের প্রত্যেকের অছে। কেনযে 
তোমরা তাহার বিকাশে মন দিবে না, ইহাই আমার নিকট দূর্বোধ্য। 

ভুমি আশ্রমের কর্মীরূপে এ অঞ্চলে আছ। এই কারণে তোমার 
দায়িত্ব সর্বপেক্ষা। অধিক। আমাকে সাধারণ মান্থুবের চেয়ে উচু 
করিয়! ধরিবার কোনও গ্রয়োজন নাই । আমার প্রেম, আমার.নীতি, 
আমার আদর্শ, আমার ঈশ্বরে বিখদ তোমাদের গ্রচারণীয় হউক, 
অলৌকিক শক্তি নে। ইশ্বরে বিশ্বাস ব্যতীত মন্ুষ্য-জীবন রন, তিক্ত, 
বিস্বাদ ও বিভ্রান্ত । ত]ই প্রতিজনকে বিশ্বানা হইবার প্রেরণ] দাও । 
আদর্শে উচ্চতা না থাকিলে মানুষ ধীরে ধীরে পশুর স্তরে নামিয়! যায়। 
তাই বলিষ্ঠ আদর্শবাদের প্রচার প্রয়েজন। সন্নীতি ও কামগন্ধহীন 
প্রেম, শ্বার্থলেশহীন মেব!| মানুষকে মানুষের মত চলিতে সাহায্য করে। 
অতএব সেই দিকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ কর। অণৌকিক শক্তির 
প্রকাশ দেখাইয়া পৃথিবীতে অনেকে বাজার মাৎ করিয়াছে, কিন্ত 
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পঞ্চদশ খণ্ড 


অলৌকিক-শক্তিধর প্রত্যেকেই মানুষ হিসাবে বরণীয় নহেন॥ লাপারণ 


মানুষের জগতে প্রয়োজন, যাহার আদর্শ অমণিন এবং চেষ্টা 
নিফলুষ। ইতি__ 
ব্সাশীর্ব্বাদক 
প্রব্দপানল্দ 
(2৭৮১7) 
হরিও পুপুন্কী 
১৫ই ভাত্র, ১৩৬৯ 
কল্যাণীয়েযু 


স্নেহের বাব, গ্রাণভর| সহ ও আশিস জানিও। 

শ্বম-গ্রখামে নাম করিবার যাহার অভ্যাস হইয়া যায়, সে সর্বক্ষণই 
নাম করিতে পারে । এমনকি মলমুত্র-ত্াগকালে নে নাম জপিতেছে 
বলিয়। কোনও গ্রত্যবায় হয় না। মন হইতে গ্রাম) কু-সংস্কার দূর 
করিয়া দাও এবং অবিরাম নাম-ম্মরণের অভ্যাস কর। বাহাদের সদ 
করিলে নামে রুচি আসে, কেবণ তাহাদের সঙ্গ কর। ধর্ুচচ্চার নাম 
করিয়া যাহারা কেবল নিত) নৃত্তন ভর্ক স্থাি করে, তাহাদের সহিত 
আঁলোচন| কর]র অভ্যাস ত্যাগ কর। নামের সেবা করিতে কৰিতে 
এ|ণে বিমল গ্রেমের উদয় হইবে, মেই প্রেম তোমার জীবনের শ্রে্ট 
সহায় হইবে, শ্রেষ্ঠ অবলম্বন হইবে। ভগবত-প্রেম সব্ধলীবে এ্েম দেয়, 
সর্বজীবে গ্রেম নিজের একুত শ্বরূপ চিনিতে দেয়, আর নিের শ্বরূপ 
চিনিবার পরে সাধক, নাম, গুরু, ভগবান, জগ এবং সশস্ত ব্রহ1৩- 


বামী মিলিয়। এক হইয়া যায়। 
০১৫৯ 


ধুতং প্রেয়া 


প্রেমেই একত আননা। সেই গ্রেম নান! রূপ ধরিয়া আসে। 
যাহাতে এ্রেম কলুষিত কামনার ছন্নবেশে না আসিতে পারে, তাহার 
জনই ভ্রীগাতিতে মাতৃভাবের অনুশীলন । মানবী ত বড় কথা হইল, 
আমি গবী, কুককুদী, শৃকরী গ্রভৃতি ইতর গ্রাণীকেও ম। বলিয়] জ্রান 
করিতে চেষ্টা করিয়াছি । ফলে অন্তর মাতৃভাবময় হইয়াছে, মাতৃভাব 
সকল মোহের ছলন। হইতে মাধককে নিয়ত রক্ষা করিয়া গিয়াছে। 
আমি ভোমাদিগকে যত বিষয়ে যত উপদেশ দিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটা 
আমার নিজের আচরিত ঝতি বিয়া জানিও। আমি আচরণ করিয়। 
 তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছি বলিয়াই প্রত্যাশা! করিতেছি যে, তোমর| 
অল্প চেষ্টা করিলেই সাধনে সিদ্ধকাম হইবে। 
দীর্ঘ পত্র লিখিও ন!। পড়িবার সময়ে কুলাইতে প|রি না। পুরা 
সাত ঘণ্টা প্রচও রৌদ্রে কাজ করিয়। হঠাৎ দারুণ বৃষ্টিপাতে ঘরে আসিয়! 
বসিয়াছি। এই সুযোগে পত্রের উত্তর দিলাম জানিও। ইতি_ 
আনীর্ববাদক 
ও স্বরূপানন্দ 
(৮২) 
হরি পুপুন্কী 
পু ১৫ ভাদ্র, ১৩৬৯ 
কল্যাণীয়েযু 2 


স্নেহের বাবা__, আমার প্রাণভর] স্নেহ ও আশিন জানিও । 


তোমার পত্র পাইয়। সকল বিষয়ই জানিলাম। অপরে তোমার 
বিরুদ্ধে কলঞ্কচ রটনা করিয়াছে বলিয়াই তাহা সত্য হইবে, 
১৫০ 


পঞ্দশ খণ্ড 


এমন কথা মকলে বিশ্না করে না| যাহার! মিথ্য। কলঙ্ক রটন| করেঃ 
তাহার! জানে না যে, যাহার! এ কলঞ্ কাণ পাতিয়া শোনে, তাহারাও 
কলক্ক-রটনা-কারীকে মনে মনে গ্বখ। করে। লোক-কলঞ্ে মনকে দুর্বল 
হইতে দিও না। নিজে নিফলগ্ক থাকিঝার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা কর এবং 
ঈখরের নাম আাকড়াইয়া ধরিয়। থাক। ব্যক্তিগত আক্রোশ মিটাইবার 
জন্য কুকথা স্থ্টি কর! গ্রাম্য বুদ্ধের একট। পুরাতন কৌশল। কিন্ত 
এমব মিথ] টিকে না। দুদিনের জৌলুগ দেখাইয়। এসব কলঙ্ক কদিন 
পরে আপনা আপনি মুছিয়৷ যায়। 
সৎ এবং জন-গ্েমিক লোকের পরামর্শে চলিও। গ্রাম) কুটনীতি- 
বিশ|রদর্দের ছায়া! মাড়াইও না। সরল পথে চল, সরল মনে চল। 
নিজের জীবনটার মধ্যে ছল-কপটতা| ঢুকিতে দিও ন1। ইতি 
আশীর্্বাদক 
স্বরূপালন্দ 
(৮৩) 
হরি-গু পুপুন্কী 


১৫ই ভাদ্র, ১৩৬৯ 
কল্যাণীয়েযু ৪ 
স্নেহের বাবা; আমার গ্রাণভর! স্নেহ ও আশিস জানিবে। 
ভে।মার অপকট-ভক্তি-প্রণে।দিত মরলতা-মধু-মাখান সুন্দর পত্রখান। 
পাঠে বড়ই আনন লাভ করিলাম। আশীর্বাদ করি, মঙ্গখময় নামে 
তোমার অচল। ভক্তি হউক । 


মানুষ বুথই উপদেশ-্খুজিয়া মরে। ভগঝানের নাম রূপ অমৃত- 
১৫১ 


ধৃতং প্রেয়া 


সাগরের তরঙ্গে তরঙ্ধে উপদেশ-রা্জি খেল! করিয়! বেড়াইতেছে। 
নাম-্সাগরের . অতল-তলে মণিমুক্তানিচয় ঝক্ঝক্‌ করিয়া 
জলিতেছে। মূর্খ মানব ভাহা না বুঝিয়া৷ অকারণ এখানে লেখানে 
উপদেশ খু'ঁজিয়া বেড়ার । 

আমার সমস্ত গ্রাণ উজাড় করিয়।৷ তোমাকে আমার শ্লেহ জানাই- 


তেছি। তোমার মতন প্রেমিক 'সমন্তান আমার হৃৎপিণ্ডের কেন্দ্র 
স্ববূপ। ইতি-_- 


আপীর্ববাদ্ক 
স্বরূপানন্দ 


(৮৪ ) 
হরি পুপুন্কী 
২১শ ভাদ্র, ১৩৬৯ 

কল্যাণীয়েযু 

ন্নেহের বাবা__, গ্রাণভর] নববর্ষের স্নেহ ও আশিন জানিও। 

তোমার গ্রেরিত সাদা কন্ধীফুলের বীজ পাইয়া সুখী হইলাম 
আরও কতক জনে শাদা এবং গেরুয়। রংয়ের কন্বীফুলের বাঁজ দিয়াছে 
এবং দিতেছে । সত্যই, অস্তরে প্রেম থাকিলে বৃহৎ কাজে ছোট ছোট্ট 
সহায়ত! দিয়াও কত কাজ করা বায়। এদেশে লয়াধাদে শ্রীমান্‌ 


সিদ্ধেখর মুখোপাধ্যায় যখনি তার নিদ-বাগানে গন্ধরাজের কলম তৈরী 
হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমে পাঠাইয়া দিতেছে । কেহ্‌ চাহে নাই,” 


কেহ বলেও নাই।- এই -জাতীয় : প্রেম সংঘকে শক্তিশালী করে । 
১৫২ 


পঞ্চদশ খণ্ড 


তোমর| গ্রতিজনের অন্তরে প্রেমের বন্তা বহাইঝার আয়োজনে লাগ । 
গ্রেমহীন হৃদয়ে কোনও আনে।লনই রেখাপাত করে না। প্রেমহীন 
হৃদয় সর্বত্যাগীর আত্মাহুতির মূল্য বুঝিতে অক্ষম হর। সকলের দ্ঃখ দুর 
করিতে ঝার আগ্রহ, এমন লোকের স্সেহের হিজ্লোলগ প্রেমহীন প্রাণে 
নিজ স্পর্শটুকু দিয়। যাইতে অক্ষম হর। তোমর] বতঞ্ষণ অপ্রেমিক 
ততক্ষণ নিঙ্গেদিগকে মৃত বগিয়। জানিও। 


কুত্র ও নৃত্তন মণ্ুলীতে ক্ষুদ্র ও নূতন ভাবে ভোমর! কাজ আরম্ভ 
করিয়াছ। এজন হতাশ হইবার কিছু নাই। আরম্ত যে করিয়াছ, 
ইহাই বড় কথা। কাজ সমাপ্ত করিতে হইলে প্রথমেই প্রয়োজন তাকে 
আরন্ত করা। আরগুটা ভাঁল ভাবে হইলে কাজে আনন্দ আনে, তাই 
সেভাবেই আরম্ত কর] উচিত্ত। বিবরণে মনে হয়, তোমরা কাজ ভাল- 
ভাবেই আরন্ত করিয়াছ। 

ধনীর দাপটে আর পত্ডিভম্মনতদের গর্বে, জাত্যভিমানীর কুসংস্কারে 
আর নিয্নব্ণীয়দের অনুচিত স্পদ্ধীয় একলক্দে এক অনশ্তব রকমের 
হট্ গোলের স্থষ্টি হইয়াছে। ইহার মধ্যে বেসামাল হইয়। পড়িও না| 
মাথ। যেন তোমাদের গুলাইয়া ন| যায়। প্রেমের গ্রুবতারার দিকে 
লক্ষ্য রাখিও। যাহার সহিতই আমাদের যে মংশ্রব হউক, তাহ ঘেন 
কোনও মতেই গ্রেমহীন না হয়। প্রেমে বিষধর সর্পকেও লয় করিতে 
হইবে। ইতি 


আশাব্ধাদক 
স্বব্ুপানন্দ 


১৫৩ 


তং গ্রেয়া 


(৮৫) 
হরি- পুপুন্কী 
২১শে ভাব্র, ১৩৬৯ 
কলণীয়েযু ৫ 
স্নেহের বাব, আমার গ্রাখভর! স্নেহ ও আশিস জানিও। 
ভ্রীমান ধ____ কীর্তন গাহিত্ে ভালবাসে । সে যে কীর্তন জানে, 
তার যে কণে স্থুর আছে, এজন্য একটু আদর পাইতেও সে ভালবাসে । এই 
দুইটা ভালবাসার একটা ্বর্গীয, অপরটা এই ধূলামাটির ধরণীর । তাহাকে 
তাহার পক্ষে লোভনীয় দুইটা জিনিষই দাও । যখন দেখিবে, আদর ও 
সম্মান পাইতে পাইতে তাহার ঘুণ্ড থুরিয়৷ গিয়াছে, সে ধরাকে সর| জ্ঞান 
করিয়া! লঘু-গুরু-বিচার ছাঁড়িয়! দিয়াছে এবং নিজেকে একজন পরম 
প্রভূ বলিয়া জ্ঞান করিতেছে, তার আগেই তাহাকে তাহার ছ্িতীয় 
লোভনীয়টী দিতে বিরত হইয়া যাইবে । আদর তাহাকে অধঃপথে না নেয়, 
তাহ তোমাদের দেখিতে হইবে । যতটুকু আদর তাহাকে সৎপথে আকৃষ্ট 
করিবার পক্ষে আবশ্তাক, তার চেয়ে বেশী আদর করিবে না। আদর- 
সমাদরেও মাত্রাজ্ঞ।ন গ্রয়োজন। 


যাহাদের দ্বারা কাজ হইবে না মনে করিতেছ, একদিন ভাহারাও 
কাজে আমিবে। হতোগ্যম হইও না। ইতি-_ 


আশীর্ব।দক 
ক্বকপাননা 


১৫৪ 


পধদশ খণ্ড 


(৮৬) 
হরি-ও নী 
২১শে ভাদ্র, ১০৬৯ 
কল্যাণীয়েযু ১ 


মেহের বাবা প্রাণভর! স্নেহ ও আশিস জানিও। 


কাজের যেকি একটা হিড়িক পড়িয়াছে, বলিবার নহে। দিনে 


তিনবার করিয়া ছুটিতেছি মঙ্গল বাধে, তিনবার করিম ফিরিয়া আিতেছি 


পুরাতন আশ্রমে । মঙ্গলবাধে দারুণ কাজ, পুরাতন আশ্রমে চিঠির দ্ূপ । 
আমি শরীর, মন, চক্ষু ও হস্তান্ুলীকে কতট। পীড়া দির! যে তোমাদের 
নিকটে শত শত পত্র লিখি, ইহ! এখনে৷ তোমাদের বুঝিবার সমর 
আসে নাই। আমার ক্রটির মধ্যে এই যে আমার ন!মট। উচ্চারণের 
আগে তোমর| "পরলোকগত” বিশেষণট। প্রয়োগ করিতে পারিতেছ 
না। দীতটা থ|কিতে দাতের সধ্যবহার কে করে? কিন্তু ভাবি, 
তোমর! প্রায় মকলেই কি চিরকাল সমান মূর্খ থাকিয়া যাইবে ? 


কাজ করিবার যোগ্যতা আছে, গুবু কাজ করিবে না, ইহ! কেমন 
কথ1? কাজে হাত দাও বাবা, কাজে হাত দাও। সৎকম্মের 
মতফল আছেই। 


পৃথিবী ভুড়িযা লক্ষ কোটি নরনারী অজ্ঞানতার অন্ধনথ ভূবিয়! 

রহিয়াছে। কোটি কোটি মানবগন্তান পরস্পর পরম্পরে হানাহানি 

করিয়া অকারণ দুঃখ সঞ্চয় করিতেছে। এসকল দেখিয়াও তোমাদের 
১৫৫ 


ধৃতং প্রেম। 


প্রাণে বেদনা জাগে না? তোমাদের কি ইচ্ছা করে না যে, ইহাদের 
ছুঃখের মূলকে সবলে উৎপাটিত করিয়া, ফেগ? তোমাদের কি ইচ্ছ। 


করে না যে, ইহাদের আজ্তানতার আধার দুর কর? ইতি__ 
আশীর্বমাদক 


স্বরূপানন্দ 


(৮৭) 
হরি- পুগুনুকী 
২২শে ভাত্র, ১৩৬৯ 

কল্যাণীয়েযু 

স্নেহের বাবা_, আমার এ।ণভর] স্নেহ ও আশিম নিও । 

আশ্রম করিব|র জন্ত লোকে অমি দিয়াছে, কয়েক বছর কিছু কিছু 
দেখাশুন! করিয়াছে, ইহ!র পরে জনমাধারণের কাছে অর কেন দাবীর 
ভ|ব রাখ? তোমার এ আশ্রম ত অনেক ভাল। আরশ্রমবাসীদের 
বিরুদ্ধে ত কেহ কোনও শ্ষতিকর আন্দে(লন করে নাই! কেহত 
তোমাদের প্রাণনাশের জঙ্/ যড়ঘন্ত্র করে নাই! কেহ ত তোমার 


মৎকার্ষের মৎচেষ্টরর সব্দষ্টান্তের অপব্যাথযা করিয়। ঘরে ঘরে গিয়া! 


মান্তযেথ মন সাম্প্রদায়িকতার বা গ্রা্দেশিকতার ক।শকৃটে জর্জরিত 
করে নাই! তবে কেন তোমরা এত সহজে অধীর হইয়। পড়? 

এাণপণ করিয়। বেড়াটা দিয়া ফেণিয়াছ ত? একমাত্র বেড়।ট! 
হইয়া গেলেই তে|মার পরবর্তী এতোকট| কাজ নিরাপদ হয়। মানুষের 
জীবনে যেমন প্র্ার্যের কৌগীন-বন্ধন এথমেই এয়োজন, কৃষির 


১৫৬ 


পধদশ খণ্ড 


ব]াগারেও চ্েমন: দুর্ভেগ্গ বেড়ার সর্বপিগনক|রী বদ্ধন প্রয়্জজন। 
বেড়াটা শেষ কর, তার পরে অন কল্পন| করিবে। 

ছু্গমতম পাহাড়ে দ্রে।ণখানিক »মতণ ভূমি নদীর উপরেই কিনিবার 
কথ| হইতেছে । এখানে যদি কিছু শিশ্ষ। ও আভিজ্ঞত| অর্জন করিয়া 
লইতে পার, বে সেই নূতন আশ্রমে তোমাকে গাঠাইতে পারি । 
পাহাড়ীদের মধ্যে কাজ করিতে হইখে চরিভ্রবান্‌ পুরুষের দরকার | 
আর দরকার পরিশ্রমী ব্যক্তির । তুমি নিজে যি পরিএম কর, তবে দেখা” 
দেখি চ|রিদিকের লোকই আসিয়া কাজে হাত দিবে । সব দেশই এক 
ধাতের নহে । সব জ|তিরই চরিত্র ব।ঢং এক নহে । লোকাভাবে যেমন 
একপ্থানে ফ্লেশ বোধ করিতেছ, অন্তর স্থানে হয় সহকর্মীর তেমন 
অভাব হইবে না। কিন্ত তোমার নিজের ভিতরে চাই মরণপণ সঙ্গম । 
কেবল নিজেকে নিয়া। ব্যন্ত থ|কিলে কেহ তোমার কথ। শুনিবে ন]। 
পৃথিবীর সকল লোকেরই শরীরে অন্ুথ বিস্ুথ থকে । লোকে তাহার 
মধ্য দিয়াই কর্তব্য কাজ করিয়! যায়। অন্গুখের জন্য জীবনের গ্াধান 
কাঁদগুলিকে কেহই এড়াইয়। |াইতে পারে না। 

তোমার বয়প হইম়াছে। তাহাতে কি হইঘাছে? জাবের 
কল্যাণের জন্ত দেহ ধারণ করিতেছ, এই গায় তোমার দৃঢ় হইলে 
দাশ ভগবান তোমাকে ইহ।র দ্বিগুণ পরমাযু, দিতে পারেন। তিনি 
কি ন!পারেন? কিন্ত তিনি যাহ! দেন, তাঁহার শথাখহার হইতেছে 
কি ন। দেখার প্রয়োজন ত' তোমার এবং আমার, যাহার] তাহার দান 
পাইয়াছি, পইতেছি, পাইব। 

সমস্ত অস্তরট। প্রেমে পরিপূর্ণ কর। কলের সম্পর্কে সকল 

১৫৭ 


ধৃতং প্রেয়া 


নের স্বষ্ট 
অনুযোগ-অভিযোগের ভাব মন হইতে তুলিয়া নাও। ভগবানের 


প্রত্যেকটা জীবকে তুমি সেব। দিবে,_-তাহাদের ৫ ইহাই 
বা! আকাজ্ষা রাখিবে না। ইহাই তোমার পক্ষে এয়োজন। হহা 


তোমার পক্ষে শোভন । সব-কিছু ছাঁড়িয। সব-কিছু ভুলিয়। তুমি 
গ্রেমিক হও। ইতি_- 


আবীর্ব্বাদক 
স্বরূপানন্দ 
(৮৮) 
হরি-ও পুপুন্কী 
২২শে ভাদ্র, ১৩৬৯ 
কল্যাণীয়েযু ১ 
স্নেহের বাব|_-, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশি 
নিও। 


তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইয়াছি। গিত!কে যে ভালবাসে, মেই 
পুত্রই পিতার আদেশ পালনের জন্ত প্রাণ পর্য্যন্ত বিশর্জন দিতে গ্রস্তত 


হয়। ম|তাকে যে ভালবাসে, সে মাতার নির্দেশ পালনের জন্ঠ বস্তার . 


মুখেও দামোদর পাতার দিয়। পার হয়। গুরুকে যে ভালবাসে, সে 
গুরুর আদেশ, নির্দেশ, উপদেশকে পাঁশনের জন্ত সর্বস্ব পণ করে। 
আমল কথাটা ভালবাসা । তোমাদের মধ্যে যে কাজ করিবার লোক 
নাই বলিয়া মনে করিতেছ, তাহাঁর আসল তাৎপর্য এই যে, ভালবাসিবার 
লোক নাই। প্রেমই আমল, অন্ত সব বাজে। 


যে ষে-ভাবে পারে, গ্রন্কত আপনজনকে চিনিবার চেষ্টা করুক এবং 
১৫৮ | 


সবা পাইবার গ্রত্যাশ! । 


পরশ খণ্ড 


তাহার প্রতি গ্রেমানুধীলন করুক |: ত্যাগ ছাড়া প্রেম আসে না, ্রেম 
ছাড়া ত্যাগ হয় না। তোমরা প্রতিজনে প্রেমধনে ধনী হও । ইতি__ 
খাণীর্ব্বাদক 
ত্ববূপানদ্ব 


€ ৮৯) 
হরিও পুপুন্কী 
* ২২শে ভাদ্র, ১৩৬৪ 

কল]াণীয়েবু £ 

ম্নেহের বাবা_, গ্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও । 

গুরুবাক্যে বে কত শক্তি, তাহা কেবল বাক্যটা শ্রবণের ফলে বুঝ! 
বায় না। বাঁক্যটীকে পালনও করিতে হয়। “অসাম্প্রদায়িক মনোভন্গী 
লইয়া যত জনকে পরি সঙ্গী করিয়৷ ভক্তি ভরে সাশ্াহিক সমবেত 
উপ|সনা চালাইয়৷ যাইবই৮_-এই সঙ্ক্ল নিয়। যদি চারিদিকে দশ বিশ 
গথযশটা অথগ্ড-মগুলী স্থাপিত হইয়া যায়, তাহা হইলে দেখিতে ন। 
দেখিতে এ অঞ্চলের মানপিক আবহাওয়ার অত্যাশ্চর্্য পরিবর্তন হইয়া 
যাইবে। তখন বুঝিতে পারিবে, সমবেত উপামনা কি আশ্চর্য বন্ত। 
'তখন উপলব্িতে আসিবে, অখণ্মগ্ুলীর কত শক্তি। আদেশ-পালন 
কেহ করিবে না, কেবল বশিয়া বসিয়া কথা শুনিবে, তাহার! কি করিয়া 
এরুবাক্যের শক্তি অনুভব করিবে? 


ঈ্হা দেখিয়া মনে হয়, তোমাদের অধিকাংশেই হুভুগে দীক্ষা 
নগ্রতি গ্রেম ব৷ আমার আদর্শের গ্রাতি শ্রন্ধা বশত নহে। 


৩১৫৯ 


ধৃতং প্রেম 
জা নে 
ই এ সর্ব আদেশের অপালন টিতে বারংবার 
জিকা ৃ অসহিজ 
তার রি সমবেত উপাসনা পৃথিবীতে আঁমার প্রিরগম অনুষ্ঠান/- রি 
্‌ এ আ্বালছ 
কিআ রও যাহারা সমবেত উপালনাকে অবহেল| করেঃ তাহাদিগকে রে রর 
মার ৃ আঘু্বেদ চিকিত লক 
গ্রতি গ্রীতিসম্পন্ন বপিয়! মনে করিতে হইবে? গ্রেমপ্রীতি ঃ | 
্ রর | : ঃ ্ চন ৭০১১১1৮৮ রর 7 
স্থুবিধাকে অনায়াসে জয় করা যায়। য় উনি 
তোঁমাদের হি হা ূ 
নিতা মধ্যে সকলেই সমান অপদার্থ নহে। আরঃ আজ যে বিজ ১ 3 এ 
)& 01 
্ স্তই অভাজন, কাল মে-ই অনাধারণ রকমের একটা অনুকরণীয় টা নি ৰ 
ব্াক্তিতে রূপান্তর পাইতে ৬ চি | 
জনেরই জন্ত অবারি ত পারে। উন্নতির দ্বার ও সন্তাবন! গতি” 83 চান রা 
অবারিত রহিয়া রর তাঁর পবিত্র টনিরারারা | 
ছে। ক ! কুমারীর টি ২ ” ৃ 
দেখিয়া তাহার উপরে হারও সাপ্রতিক ওদাসীন্ত ু খ্” ০ 
না। যে অনন্তকালের জন্ত নরক-বাগের রায় দিয়া বসিও পি নিউ ৃ 
ৃ ঃ 
ও কোনও অপদার্ঘকে সকালে ডাকো যেকোনও ? 2, টু 
ৃ ৯1৭0) চা 
অনেকের রে উপাণনায় টানিয়। আনে।। এই ভাবেই হু সি ১3৭ ৃ 
জীবনে নবযুগের নারী ২১ 
না, হাণও ছাড়ি, রূপান্তর আগিয়া বাইবে। হত1ও হইও বি ১ ্‌ 
ডিও না। ইতি রি ডরিকিৎ ই, : 
রি পের রা ৮৬ নাচ 5৭ ৃ 
ই ১ 
£ রং টিকিট এ ৃ 
| সপ প্রচ ২৮৮) [নন্দ নি রি? 51২1 রি 
আনীর্ব্বাদক ও. সম কালো ই 
ং ৪ দি ৃ 
র 77 নিলি আঁ 
রঃ নি সস ছি | 
লারা লিন 507-৭ টি ৃ 
হবূপানন্দ ন্‌ স্তির সর 84৬7৬, 
চল রী 
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১৬০ 


অথগু-সাঙ্গীত 


খণ্ড আজিকে হোক্‌ অথগু, 

অপুপরমাণু মিলিত হোষ্, 
ব্যথিত পতিত দুঃবী-দীনেরা 

ভুলুক বেদনা, ভুলুক শোক ॥ 
ছোটবড় সব এক হ'য়ে যাক্‌, 
প্রাণে প্রীণে,হোঁক্‌ নব অনুরাগ, 
জীবে জীবে হোক্‌ প্রেম-বন্ধনঃ 

কুট হোক আনন্দ-লোক 
দুরে থাকা আর চলিবে না» 
জগভের কাছে আছে দেনা 
জনমে জনমে প্রাণ-বলি দিয়া 

ফুটুক নয়নে বিমলালোক ৷ 
সুপগত হোক আত্ম-কলহ, 
ারথ-পরসূত দুঃথ-নিবহু : 
শরণ্য হোক্‌-ত্যাংগর মন্ত্রঃ 


তাগই অমুত, নহেক ভোগ ॥। 


জখগু-সঙ্গীত 


পণ্ড আজিকে হোঁক্‌ অথ, , ০ 
অপুপরমাপু মিলিত হোঁক্‌, 

ব্যথিত পতিত দুঃবী-দীনেরা 
ভুলুক বেদনা, ভুলুক শোক ॥ 


ছোটবড় সব এক হা'য়ে ঘাক্‌, 
প্রাণে প্রাণে.হোক্‌ নব অনুরাগ, 
জীবে জীবে হোক্‌ প্রেম-বদ্ধনঃ 
দুরে থাকা আর চলিবে না» 
জগতের কাছে আছে দেনা: 
জনমে জনমে প্রাণ-বলি দিয়া 
কুটুক নয়নে বিম্লালোক ॥ 
সুপগত হোক আত্ম-কলহ 
্বার্থ-প্রসূত দুঃখ-নিবহ ? 
শরণ্য হোক্-ত্যাগের মন্ত্র 
ত্যাগই অমৃত, নহেক ভোগ ॥ 


_্বরূপানন্দ__ 


